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ভূমিকা | 


মালদহ জেলায় অবস্থানকালে আমি ক্রমাগত পীচবতৎসরকাল 
গৌড় ও পাওুয়। অনেকবার পরিন্নমণ করিয়াছি এবং বহু দূরদেশ 
হইতে সমাগত গৌড় ও পাঙুয়া দর্শনেচ্ছ ভদ্র মহোদয়গণের 
সভিত আমার 'মনেকবার সাক্ষাৎ ভইয়াছে। আমি দেখিয়াছি 
ভীভারা এহ সমস্ত ভগ্ন অট্টালিকা 'ও ইষ্টক স্তপরাশি দেখিয়া! ইহার 
কোনটির কি নাম এবং কোনটি কাহার সময় স্থাপিত হইয়াছিল 
তাহার কোনরূপ নিবরণ জানিতে না পাবিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়। 
ফিরিয়। গিয়াছেন । এই একটা প্রধান অভাব ও অসুবিধা লক্ষ্য 
করিয়া আমি ভদ্র সাধারণের সুবিধার্থে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাথ 
গৌড় ও পাঞয়ার বর্তমান "অবস্থা সংক্ষিপ্তরভাবে সন্নিবেশিত 
করিয়া তৎসহ কয়েকথানি চিত্রপট প্রকাশিত করিলাম। যদি উনা 
সাধারণের কিঞ্চিৎ মাত্রও উপকারে আইসে তাহা ভইলে আমার 
এই সামান্ত পরিশ্রম কতক পরিমাণে সার্থক হইয়াছে বলিয়া 
মনে করিব। 

এই গ্রন্থের অনেক উপাদান কতকগুলি প্রাচীন পুস্তক হইতে 
সঠ্ঠিহীত হইয়াছে । কলিকাতার প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার মেসাস 
জনষ্টন্‌ এগু হফ মানের (7165515 .] 01075101) 81109172017) 
নিকট হইতে গৌড় ও পাওুয়ার পাঁচখানি ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়া 
উহার অবিকল প্রতিচ্ছবি এই পুস্তক মধ্যে সঙ্গিবেশ করা 


2 


স্‌ 


ভভয়াছে । গৌড় ও পাঞুয়ার এতিহাসিক বন্ধু খান্‌ সাহেব মেলবী 
আবিদ আলি খা মহোদয়ের সাহায্যে এবং স্থানীম ভদ্র সাধারণের 
নিকট অনেক বিদয় অনুসন্ধান করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি 
প্রণয়ন করিয়াছি । মালদভ গৌড়দূত পাত্রকার পুষ্ঠপোষক 
স্তসাভিতভাক কবিরাজ শযুক্ত লীলবিহাবি মজুমদার কবিভূষণ এবং 
শদ্ধেয় বন্ধু শুযুক্ত কুমুদনাথ লাহিডা মহাশয় আমাকে এই পুল্তক 
প্রনয়ণের প্রারস্ত হইতে নানা বিষয়ে যথেষ্ট সাহাধা করিয়াছেন 
এবং শ্রদ্ধের পপ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাস্থন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের বিশেন 
যনে ও সাহায্যে কলিকাত। সাথা প্রেসে এই পুস্তকখানি মুড্িত 
ভইয়াছে। আমি উল্লিখিত ভদ্র মহোঙ্গয়গণের নিকট আভ্তরিক 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 


কলিকাতা ৷ 


পু শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরা 
১লা ডসেম্বর ১৯২০ । | 


গৌড় ও পাঁওুয়ার মানচিত্র 


৪০৫ 


২২ আদিনা ফ্েেশিব সোনা মদ ঠে 
২ সনি 


১ লনাতন সাগর 
রাশারুও 
শ্টামকুও 
মদন মোহন 

২ কোল কদম 

৩ রুপ স্বাগ্র 

৪ বাস কেবদী 





গৌড় ও পায়! 


তি পপ পিক তা শিস 
গোঁডড গল্পে ত্ভস্মান অন্লজ্ঞ! 


বাঙ্গালার প্রাচীন সম্দ্দ রাজধানী গৌড়নগর এখন 
ধবংশাবশেষে পরিণত | ধ্বংশোম্মথ নগরের ইষ্টক- 
স্তপরাশি, খোদিত প্রাস্তরখণ্ড, এবং ভগ্রঅট্রালিকাব 
নিশ্মাণকৌশল দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদেব 
দেশ অতি প্রাচীন কালে শিল্পনৈপুণো এবং স্পতিবিদ্/ায় 
কত উন্নত ছিল। কত শত শত বগুসর পুনেনর রঙ্গান 
ইষ্টকগুলি এখনও স্থানে স্থানে নৃতনের মত রহিয়াছে ! 
বর্তমান গৌড়ন্গরের স্মৃতিসংরক্ষণার্থ ভারতের ভিতপুর্নব 
বড়লাট লর্ড কর্জন বাহাদুর স্বয়ং গৌড়ে আসিয়া যাহাতে 
এই সমুদায় পৌরাণিক কীণ্ডিগুলি কোন প্রকারে নষ্ট না 
হয় সেজন্য স্থানে স্থানে চৌকিদার পাহারার বিশেষ ব্যবস্থা 
করিয়া যান। ভ্তাহার আদেশক্রমে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ 
হইতে বনু অর্থ ব্যয়ে ছুই একটা মসজিদের ভগ্রস্থান পুনঃ 
মেরামত করান হইয়াছিল, কিন্তু সেহ পূর্বব গাথনির সঙ্গে 


২. গৌড় ও পারুরা। 


এ নৃতন গাথনি কোন অংশেই মিশিতে পারে নাই । এই 
সদনুষ্ঠানের জন্য গৌড়বাসী প্রকৃতিপুপ্ত এখনও লর্ড 
কম্জন বাহাদুরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন! এই 
সময় উক্ত গভর্রজেনারল বাহাদুর এ সমস্ত পুরাকীন্ডি 
সংরক্ষণে যুবান না হইলে এত দিনে উহার চিহুমাত্র 
অবশিষ্ট থাকিত কিনা সন্দেহ। প্রবাদ এইকূপ এবং 
কথাটাও একেবারে অসত্য নহে যে সমস্ত মালদহ ক্তিলা, 
বদ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া মহকুম। এবং মুর্শিদাবাদের 
জঙ্গিপুর মহকুমার ইষ্টক নিশ্মিত বাটাগুলির অধিকাংশই 
'এই গৌড়নগর হইতে সংগৃহীত ইষ্টক দ্বার! প্রস্তুত । 
বড় বড় মসজিদগুলের যে সমস্ত অংশের গভণমেণ্ট 
কর্তৃক চীনদেশীয় কারিকরগণের সাহায্যে পুনসংস্কার 
হইয়াছিল তাহা এখন শৈবালময় কদাকার রূপ ধারণ 
করিয়াছে কিন্তু সেই প্রাচীন সময়ের পুরাত্তন গীথনি 
এখনও স্থানে স্থানে নৃতনের মত ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে । 
আমাদের দেশ কোন দিনই গরীব ছিলনা । এই 
গৌড় নগরে যে কত ধন দৌলত ছিল আজ পধ্যস্তও 
তাহার ইয়ত্ত| হয় নাই। লোকে এখনও সময় সময় 
সোনা, রূপা, টাকা, পয়লা মোহর এবং এমন কি সোণার 
থাল! ঘটিবাটী পধ্যন্তও কুড়াইয়। পাইয়া! থাকে । এইরূপ 


“গড নগরের বন্রমান মবস্থ, 


শত হওয়া যায় যে, গৌড়ের প্রভাবকা্‌ল বিশিষ্ট লোক- 
[দগের গৃহে যথেষ্ট সোনার বাসন বাবহৃত হইত এব; 
হী সমস্তই বিশিষ্টতার নিদশনরূপে আলোচিত এব" 
প্রশংসিত তইত। 

মালদহ জেলার হংরেজবাজার সহর হহতে যে রাস্ত। 
বরাবর কানসাট অভিমুখে গিয়াছে সেহ রাস্তার চাবি 
মাহল দুর হহতে বন্তমান গৌড়নগরের সীমানা আরম্ভ, 
কন্গু প্রকৃত গোড়ের সীমানা তাহা নহে । প্রকৃত গৌড়ের 
সীমানা কালিন্দী নদীর তারবস্তী পিছলি গঙ্গারামপুর গ্রাম 
হইতে আরম্ত করিয়া উত্তর দক্ষিণে লম্বায় প্রায় ২২২৪ 
মাইল এবং চওডায় প্রায় ৫1৬ মাহল হহবে। কমে 
নগর দক্ষিণে সরিতে সরিতে একেবারে কমলাবাড়' 
গ্রামের দক্ষিণাংশ হইতে বর্তমান গৌড়ের সীমানা আরস্ত 
হইয়াছে । নগর ক্রমে দক্ষিণে সরিবার কারণ যতদুর 
জান! যায় তাহাতে মনে হয় যে হয়ত নদার গতি 
পরিবর্তনের জন্য অথবা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে নগর 
স্থরক্ষণার্থ হিন্দুরাজগণ কর্তৃক নগর দক্ষিণে সরাণ 
হইয়াছিল। গল্গারামপুর এবং সোনাতলির মধ্যবস্থী 
স্থানে চতুদ্দিকে জঙ্গলাৃত যে দীঘি আছে তাহার নাম 
কাজল দীঘি । এই দীঘির সম্ন্ধে পৌরাণিক প্রবাদ বাকা 


রি (শ্্ড 
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পারুয়; 


এহরপ য লোকে যাহা মানস করিয়া যাইত তাহাই 
ইহার পারে পাইত। উহা ক্কলীলসেনের সময় খনিত 
হইয়াচিল। সোনাতলী গ্রামেব পর্ববভাগে বল্লালনাড়ী 
বা বাগবাডী নামক যে গ্রাম আছে সেই খানেই 
বল্লালসেনের বাড়ী ছিল এবং ইহার কিঞ্চি পুর্ববভাগে 
টামনা দীঘি এবং টামনাদীঘিগড় এখনও বিদ্ধমান । এই 
গড় এবং এই দীঘি বল্লালসেনের সময়ে নিম্মিত হইয়া 
ছিল। গৌড়ের প্রথম রাজধানী এই স্থানে চিল বলিয়া 
অনেকের ধারণা এবং তাহা বাস্তবিক সম্ভবপর ! তণ্পর 
এইস্থান হইতে রাজধানা প্রায় & মাইল দক্ষিণ পশ্চিম 
ভাগে সরান হয়। কাবণ কর্তমান চগ্ডিপুর গ্রামের 
যেখানে ৬ দ্বারবাসিনী ( রণচণ্ডী ) বিগ্রহমন্দির এখনও 
স্থাপিত আছেন, দ্বিতীয়বার রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার 
পর এই স্থানই যে নগরের উত্তরদিকের প্রবেশ-পথ ছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাহ। সাদুল্লাপুর সন্নিকটস্থ 
বড় সাগরদীঘি বল্লাল সেনের সময় খনিত হইয়াছিল । 
ইহার দৈধ্য প্রায় একমাইল এবং প্রস্থ প্রায় অদ্ধমাইল। 
এই দীঘিতে ছয়টী বাঁধাঘাট ছিল। ইহার পশ্চিম পারস্থিত 
বিশাল গড় বেষ্টিত বর্তমান পার্ববতা, লুচিভ্াক্তা ও ধরমপুর 
প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল । 


গীড় নগরের নস্ত্রমান অবস্থা 


এই পার্ববতা গ্রামেই যে রাজা বল্লালসেনের আর একটা 
বাড়ী ছিল তাহার কতকটা নিদর্শন এখনও পাওয়া! যায় । 
কেহ কেহ বলেন যে ফুলবাড়ীতে রাজা লক্মণাসেনের 
বাড়ী ছিল কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন এখন পাওয়া যায় 
না। তাবে ফুলবাড়ার দক্ষিণে বর্তমান হাবাসখানা গ্রামে 
পূর্বে জেলখ!না, বাজার এবং কুত্দাসদের বসতি ছিল 
এমত গুন। ষায়। তৃতীয় বার রাজধানী স্থানান্তরিত করা 
সম্বন্ধে বতদূর বুঝ| যায় তাহাতে বলা যাহতে পারে লক্মমণ 
সেন যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন তখন তিনিই ইভা 
স্ানান্তবিত করিয়াছিলেন । চাদনীর দক্ষিণে কতক অংশ 
পযান্ত লইয়া বর্বমান গৌড়ের শেষ সামানা। উত্তর 
দক্ষিণে হহা দৈথ্যে প্রায় ১২ মাইল হহবে এবং চওড়ায় 
প্রায় দুই মাইল অপেক্ষা কিছু (বশী ভইবে। খুষগীয় 
পঞ্চদশ শতাকীর মধাভাগে ফেরিয়া-ই-স্জা নামক একজন 
পর্তুগিজ এতিহাসিক স্বচক্ষে গৌড়নগর পরিদর্শন করিয়া 
লিখিয়াছেন যে, গৌড়ের লোক সংখ্যা বার লক্ষ” | % 
সমগ্র গৌড নগরে মোট বাইশটা বাক্তার চিল। 


* ৬ রজনীকান্ত চক্রবন্ত্রী প্রণাত গৌঁড়ের ভতিভাস ১য় খত 


পঃ৮৫। 


গড় € পারুম! 


মুসলমান রাজত্বকালে সাধারণ অপরাধে অনেককে 
কঠিন সাক্তা পাইতে হইত । সাধারণ অপরাধিগণকে 
সচরাচর এই বাইশটা বাজারে ঘুরান হইভ এবং কোড়া 
আর্ত “বতমারা হইত । দুইএক বাজাবে কোড 
মারিতেই অপরাধি মরিয়া যাইত, তাহাতেও ছাড়া 
হইতনা, মৃত শরীরের উপরও কোড়াঁ মারা হইত | & 
মুদলমানগণ বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার পর জ্রুমাগত 
২৬ জন মুসলমান বাদশা গৌডে রাক্ত কাকেন। 
মুসলমান রাজস্ব কালেও অনেকবার রাজধানীর 
পরিবর্তন হইয়াছিল । স্লনান করাণিব সময়ে ১৫৬ 
খষ্টান্দে রাজধানী গৌড় ভইতে টাগায় যায়। 
মালদহ জেলার কালিয়াচক খানার অন্তর্গত বর্তমান 
জালুয়াবাধাল গ্রামের নাম টাণ্চা ছিল। অনেকবার 
নদীতে এই গ্রাম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ইহার আর 
কোন পুরাতন চিহ্ব যাই । পরে মুনেম খা ১৫৭৫ 
থফ্টাঞে রাজধানী টাণ্ডা হইতে পুনরায় গৌড়ে লইয়া 
আসেন । তশ্পর ১৫৮৯ খঃ রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার 


* জ্ীরজশীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত গৌডেব ইত্ডিভাস ২য় থণ্ড 


পঃ ১৩ন। 


গৌড় নগরের বর্তমান অবস্থা ৭ 


শাসন কর্তা হওয়ায় রাজধানী গৌড় হইতে বাজমহালে 
স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন । ইসলাম খাঁর রাজত্ব সময়ে 
১৬০৮ খু রাজধানী ঢাকা নগরীতে যায়। তৎপর 
সা মহল্মদস্থজা রাজধানী পুনরায় রাজমহলে স্থাপিত 
কাবেন। আবার মিরজুমা রাজধানা প্রনরায ঢাক 
নগরীতে স্থাপনা করেন। অবশেষে ১৭*৪খ মুরশিদ 
কুলিখা কর্তৃক রাজধানী ঢাকা হই মুল্শিদাবাদে 
স্পাপিত হয়। ক্রমাগত রাজধানী স্থানাস্তরিত ভওয়ার 
জন্য গৌডের সৌন্দধ্য ক্রমে লুপ্ত হইছে লাগিল । 
তণপর ১৮৮৫ সনের ভূমিকম্পে গৌড় নগনের 
সৌন্দযা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। মুসলমান 
রাজত্ব সময়ে গৌড়ের নাম ফতেহাবাদ, হুসেনাবাদ ও 
নশরতাবাদ হইয়াছিল । ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন মুনেমর্খা 
বাঙ্গলার শাসন কর্তা ছিলেন সেই সময় গৌড়নগরে 
মহামারীর আবির্ভাব হয় এবং দৈনিক অসংখ্য লোক 
মারা যায় এমন কি দৈনিক হাজার লোকেরও অধিক 
মারা যাইত । তখন কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের 
মৃতদেহই নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইত। মুসলমান 
রাজত্বের প্রারস্তে হিন্দু দেবদেবী মন্দিরগুলি ক্রমশ 
নষ্টকরা হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে মসজিদ নিশ্মিত 


৮ গৌড় ও পাুয়া 


হইয়াছিল । ব্ঞমান ধ্বংশাবশেষ যাহা আছে তাহ! 
সমস্তই মুসলমান বাদশাদের কীণ্তি। কোন কোন 
মসজিদের ভগ্ন প্রস্তর খণ্ডের অপর পার্খে এখনও হিন্দু 
দেবদেবীর মুক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে ! গৌড়ের ইস্টকগুলি 
দেখিতে অতি অন্দর ও ছোট আকারের । অধিকাংশই 
সাদা, ₹বগুনে নাল ও সবুজ রং করা। 

মুসলমান রাজত্বসময়েও গৌড়ের ষগেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল । োৌড়ে শিক্ষার বিস্তার, ধন্মের আলাচনা, 
এবং স্বধন্মের উন্নতিকল্ে ইহারা শুজরাট প্রত্ভতি স্ান 
হইতে বড় বড় মুসলমান পণ্ডিত আনদন করিয়াছিলেন । 
কোন এক সময়ে দিলীর সআাট হুমায়ুন ৬ মাসরও অধিক 
কাল গৌড়ে বাস করিয়াছিলেন । তিনি গৌডেক লৌন্দ্যা 
দেখিয়া! একেবারে বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। 

গৌড় দেখিবার প্রশস্ত সময় শীতকাল । রীতিমত 
ভাবে সমগ্র গৌড় প্রদক্ষিণ করিতে হইলে 81৫ দিনের 
কমে হয় না, তবে লোকে সাধারণতঃ যে সব স্থান 
দেখিয়া! থাকেন তাহাতে শ।১ দিনের মধ্যেই হইতে পাবে। 
জঙ্গলে বড় বড় ব্যান, সপশ্রতৃতি হিংস্র জন্কু এখনও 
অনেক আছে এবং এখনকার প্রত্যেক দী(ধতেই সময় সমর 
মথেষ্$ সংখ্যক কুস্তীর দেখিতে পওেয়া যায়। 


"গড নগরের বত্তমান অবস্থ 


এখন দেখিবার জিনিষর মাধা সোনারায়ের গড় 
পাতালচণগ্ডী বা পাটলী দেবা, কালাপাহাডের গড় জাতা- 
ঘোরা পাথর বা শুলদণ্, পের়'জবাড়াদিঘী রামকেলী 
রূপসাগর, বারদুয়ারি, বা বড সোনামস্জিদ দখলদরজা, বা 
দুর্গের উত্তর দ্বার ফিরোজমিনার, কদমরস্মল লুকোচুরি 
গেট বা ছুগের পর্ববদ্ধার জহরাতলা, গৌডেশ্বরা, টাকশাল 
দাঁঘ, ২২গজা প্রাচার, খাজাঞ্চাখানা, চামকাটীমস্জিদ, 
তাতিপাড়। মস্জিদ লোটনমস্জিদ, কোতোয়ালা দরজা বা 
দুগেণ দক্িণ দরজা, পিঠাওয়ালা মস্জিদ, দরোশবাড়ী বা 
বিদ্যালয়, £ণমন্থ মস্বাক্তদ ছোট পোনা মস্জিদ, নিয়ামত 
উল্লার বড়া ও মস্জিদ, ঝানঝানয়া মস্জিদ, নিয়ামত উল্লার 
কবর ও পিলখানা, ছোট সাগর দীঘি, পাঁচখিলানো সাঁকো 
চাদ সদগর ও ধনপত সদাগরের বাড়া,বালুয়াদীঘি প্রভৃতি । 
প্লেগ মহামীরীর আবির্ভাবের পর দীঘ দিন গৌড় নগর 
একেবারে জনশূন্য অবস্থায় ছিল। অনেক লোক 
পলাইয়া গিয়! মালদহ জেলার নানা স্থানে বসতি করে। 
এখন লোকে এখানে স্থানে স্থানে জমি লইয়া বসতি এবং 
বাগান ইত্যাদি করিতেছে । বর্তমান সময়ে এখানে নাগর 
মণ্ডল, ঠাই মণ্ডল, বৈরাগী, ধান্ুুক, কৈবর্ত মুসলমান ও 
অল্পসংখ্যক পাহাডিয়! জাতির বাস মাত্র । 


গড € পায় 


স্কন্দপুরাণে বণিত আছে যে পূর্ববকালে ভারতবষের 
ভন্ন ভিন্ন স্থানে পাঁচটা গৌড় ছিল। তন্মধো বর্তমান 
প্রতাপগড় জেলার কতকাংশ লইয়া একটা । তৎকালে 
প্রয়াগের নিকটবন্তী কোন কোন শ্থানকেও গৌড় বলা 
হত, মালব রাজোর কিয়দংশকেও গৌড় বলা হইত, 
পর্কমান মধাভারতের সিন্ধবরা সিউনি জেল! প্রভৃতির 
কতকাংশকেও গৌড় বলা হহত এবং বাঙ্গালা দেশও 
গৌড় নামে অভিহিত হইত; ভবে শেষোক্ত গৌড়ই 
আঠশয় প্রসিদ্ধ। পানিনি রে পুর্ববদেশায় নগরের 
উল্লেখে "গড়ের নাম দুষ্ট হইয়া থাকে যথা ৫ 
''আরিষট গোড় পূর্কেবেচ৮ | 
৬/২।১০০ 
সংস্কত কাব্যগ্রন্থাদিতি যে গৌর নাম লক্ষিত হয়, তাহা 
এই বঙ্গ দেশেরই প্রাচীন নাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। গৌড়ীয় ভাষা বলিলে এই দেশেরই ভাষাকে 
বুঝাইয়। থাকে। বস্থত অন্যান্য স্থানের নাম গৌড় 
থাকিলেও সাধারণে প্রাচীন বঙ্গভূমিই গৌড় দেশ বলিয়া 
পরিচিত । 


(লাজ বগাডী 


গুন হ৪ 

হংরেজবাজার হইতে ৬ মাইলের পর ৭ মাইলের 
সন্সিকটে রাস্থার বাম পার্থে দুইটী প্রস্তর দণ্ডায়মান 
বহিযাছে। এখন ইহার নিন্তলের গাথনি দেখিলে 
বোধ ভয় যে এই দুইটা স্তন্ত একটা বুহশ অগঠ্রালিকা 
সংলগ্ন ছিল। কিন্তু সে অট্টালিকার চিহ্ত বিশেষ কিছুই 
নাই । কেহ কেহ বলেন এই স্তন্ত দুইটীর উপরে শুলদ এ 
ছচিল। বাদশার আমলে গুরুতর অপরাধাগণকে এই 
শল্দা.গ্ডর ঢপর চড়াহয়া প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা করা ঠহত। 
নিন্মশ্রেণীর লোকেরা ইহাকে জাঁতাঘোরা বা হাতিবীধা 
পাথর বলিয়া থাকে । ইহা লম্বায় প্রায় ৮1১০ ভাত 
এবং চগওডায় প্রায় 81৫ হাত হহবে। 


পেঁয্াজলাড়ী 
ইংরেজবাজার সহর হইতে আটমাইল পশ্চিম 
দক্ষিণে অবস্থিত । এই স্থানটি বর্তমান গৌডের প্রবেশ 
পথ বলিলেও অতুযুক্তি হয়না । এখানে একটা ডাক- 
বাঙ্গলা অবস্থিত এবং ইহার সংলগ্ন পূর্ববভাগে উত্তর 
দক্ষিণে বিস্তৃত প্রকাণ্ড একটা দীঘি! দূরদেশ হইতে 
যে সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণ গৌড় দর্শন করিতে আসিয়া 


১১ গাড় ও পাপুয়া 


থাকেন তীহারা অধিকাংশহ এহ ডাকবাঙ্গালায় 
অবস্থান করেন । সেজন্য ইভার ভাড়া জ্বতন্্র দিতে 
হয়। পেঁযাজবাডী দীঘি রাজা লক্ষমণসোনের সমান গনি 
হইয়াছিল এমত লোকে বলিয়া থাকে । এখন ইভান 
জল আাতপরিষ্কার। কয়েক বদর পুর্বেব বাঙ্গলাব 
সেনিটারা কমিশনার বাহাদুর গৌড়ের কতকগুলিদীঘি 
ও পুক্ষরিণীর জল পরাক্ষা করিরা বলিয়াছিলেন এই 
দীঘির জলঙ সববাপেন্টা উত্কুক্ট। কেহই কেহ বন 
যে মুসলমান রাজন সময়ে এই দাঁঘির জলজ * বধান্ত' 
উপাদানে মিশ্রীত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং “কান 
এক শ্রেণার অপরাধিগণকে হহার জল পান করাইয! 
দণ্ডবিধান করা তইত। তখন এইউ জল পান করিলে 
পর ক্রমে ক্রমে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া আসাম" 
অল্পদিন মধোইঈ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। উহার দক্ষিণ 
পূর্ন কোনে একটা সুড়ঙ্গ পথ ভাতিয়ার বিলের সতিন 
যুক্ত আছে এমত লোকে বলিয়া থাকে । কয়েক বৎসর 
পূর্বেব গভর্নমেন্ট কর্তৃক এখানে একটী সেরিকালচারলস্কুল 
স্থাপিত হইয়াছে । এই স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয়ের 
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উদ্চোগে এখানে একটা লাইব্রেরী, ডাক্ত।রখানা ও 
মুদিদোকান হইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছে । 


১১১১১১১ 


শ্ক্মনেদজলা শু আশিহমভিন্। 

(পায় ভবন ডাঙশনাভল' হইতে প্রায় অদ্ধ মাইল 
পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই রামকেলী গ্রাম আশস্থ্চ। 
বামকেলার ভিতর গাবেশ করিতেই ডাহিনদিকে ৬মদন- 
মোহন বিগ্রাহের বাড়া, তাহার কিঞ্িৎ দক্ষিণে একটী 
বুহ তমাল বুক্ষ অবাস্থত । এই তমাল বৃক্ষের নিমল্মঙলে 
একটি শ্েতপ্রস্তরে পদাঁচহন আছে । লোকে এই 
পদ্চিহকে চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন বলিয়া! থাকে । 
এই ৬ মদনমোহনবিগ্রহ এখানে জাব গোস্বামী কর্তৃক 
স্াপিত হইয়াছিল । এই জীব গোস্বামী রূপসনাতনের 
জাতুষ্পূজ । এখানে প্রত্যহই যথানিয়মে পুজা হইয়া 
ণকে। এখানে রূপসাগর নামক একটি দীঘি আছে। 
এই দীঘির চতুষ্পার্থ্ে প্রায় ২৫।৩০ ঘর বৈরাগী ও 
বৈষ্বীর বাস। এই দীঘি বূপসনাতনের সময়ে খনন 
করা হয় এহ জন্য উহার নাম রূপসাগর হইয়াছে । 
জৈষ্ঠমাসে সংক্রান্তির দিন চৈতন্যদেব এখানে আসিয়' 


১ [গাড় ও পাঞু! 


এই তমালবুক্ষমূলে কয়েকদিন অবশ্থিতি করিয়াছিলেন 
এইজন্য এখানে প্রঠিব্সর জ্যৈষ্টমাসে সংক্রান্তির দিন 
হহতে একটা বৃহ মেলা বসিয়া এক সপ্তাহকাল 
থাকে এবং এই উপলক্ষে এখানে বুলোকের সমাগম 
হয়। নানা স্তান হহতে সওদাগরগণ নানা প্রকার 
বাসন-_তামাপিশুলের বাসন, পাথরের বাসন, খেলানা, 
কাপড়, ও কাটাকাপড় প্রভৃতির দোকান লইয়া এখানে 
আসেন এবং বুল পরিমাণে বিক্রয় হহয়া খাকে। 
এই মেলার সময় এইস্থানে বহুপংখ্যক নিম্ন শ্রেণীর 
ব্রবনিতার, সমাগম হইত। স্থানায় পত্রিকা “গৌড়ন্ৃত” 
এই কাধ্যের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, 
ফলে তদানীন্তন ডিছ্রিক্ট ম্যাজিদ্রেট মিষ্টার জে, এন, 
রায় মহোদয়ের অনুকম্পায় মেলার এইস্ানে বেশ্যা! 
সমাগম রহিত হহয়! যায়। 

_-স্বলতান হুসেন সাহ যখন গৌড়ের বাদসা ছিলেন 
তাহার হিন্দু কন্মচারিগণের প্রতি অত্যন্ত আস্থা ছিল 
এবং হিন্দু কম্মচারী নিয়োগের দিকে খুব ঝৌক ছিল। 
সনাতন প্রথমতঃ তাহার নিকট একটি কর্মমপ্রার্থী হইয়া 
উপস্থিত হন এবং তত্ক্ষণাত তিনি তাহাকে একটি 
সাধারণ কম্মচারীর পদে শিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর 


বামকেলা ৪ বৰা ননাতশ ১7) 


পর রূপও চেষ্টা করিয়া বাদ সরকারে একটি কম্মে 
নিুক্ত হন। উভয় ভ্রাতা মল্পদিন মধো নিজ বিচক্ষণতা 
ও কনম্মকুশলত'র ফলে বাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র হইয়। 
উঠেন এবং প্রধান অমান্যের কাধ্যভার প্রাপ্ত হইয় 
অতি স্রচারুরূপে রাজকাযা পরিচালনা করেন । ক্রমে 
রাজ্ামধ্যে ইহাদের অসাম ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়া উঠিল 
কুসেনসাহ ইচাঁদগের কাষ্ো প্রাত হইয়। উভয় ভ্রাতাকে 
“সাকর মল্পিক' ও “দবরখস” উপাধি দিয়াছিলেন | 
এই বূপলনাত"নর বাড়ী যশোহর জেলার মস্থগত 
প্রেমভাগ গ্রামে অবস্থিত! এই গ্রামে কুমার গোন্বামী 
নামক একজন পরম ধাম্মিক মঙপুরুষ বাস করিতেন । 
এই রাপসনাতন তাহারই পুজ্র । কুমার গোস্বামীর প্রথম 
পুজ সনাতন ১১৮০ খ্বষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র রূপ ৪৮৯ খষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ 
করেন। এই সময় অর্থাৎ ১১৮৫ খুন্টান্ে চৈতন্যনেবের 
জন্ম হয়। চৈতন্যদেব ১৫০৯ খুন্টাকে সন্যাসধশ্মে 
দীক্ষিত হইয়া দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। তিনি নানা 
দেশ পধ্যটন করিয়া অবশেষে রামকেলাতে উপস্থিত 
হন। তাহার আগমনের পর অগ্পক্ষণ মধ্যে সমগ্র গৌড় 
রাজধানাতে ঠৈ৩ন্তধম্মের প্রচার হইয়। গেল এবং বাদতী় 


পু থাড ও পার! 


হিন্দু পরিবার চেতন্যধশ্যে দাক্ষিত হইয়া! উঠিলেন। কূপ ও 
সনাতন উভয় ভ্রাতা চৈউনু 2গামে একেবারে আত্মহারা 
হা উঠিটলন । অসাম বাজকায় ক্ষমত! রাভ্কীয় সম্মান 
জসস্ হুচ্ছ কলিয়া উভয় ভাতা চৈন্তন্য প্রেমে মজিয়। 
ব।জধাল' হইতে পলায়ন করিশুলন । বাদসা ভপেন সাহ 
২াদিগের এই সমস্ত কাবা কলাপ দেখিয়া অত ক্রুদ্ধ 
হন এবং সনাতনকে বন্দী করিতে বাধ্য হন। সনাতন 
অতি চতুর ছিলেন। তিন কারারক্ষকে প্রচুর 
উৎকোচ দিয়া পুনরায় পলায়ন করেন এবং চেতন্য 
দেবের সহগামী হন। উভয় ভাতা মথুরাবুন্দাবনে 
উপস্থিত হইয়া দার্ঘকাল তথায় বাস করবেন এবং 
কঙডকঞ্চলি ধম্মগ্রন্থ এনা করিয়া এবং ধন্কালোচনা 
করিয়। জীবন অতিবাহিত করেন। বেঞ্চবগ্রন্থে রূপ 
সনাতনের চরিত্র কথা অমর । রামকেলীতে বূপসাগরের 
দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রূপ সনাতনের বাসা বাড়া ছিল। 
এখন তাহার চিঞ্ু মাত্র নাই। ইহারা উভয় ভ্রাতা 
কিছুদিন মাধাইপুর গ্রামের ইহাদের কোন আত্মীয় 
বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে 
কোন কাধ্য উপলক্ষে গৌডে আসিয়া বাদসাহের নিকট 
কন্ম্মপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মাধাইপুরগ্রাম বর্ধমান 


রামকেলী ও রূপসনাতন ১৭ 


মালদহ রেলফ্টেশনের ছুই মাইল পূর্বেবে অবস্থিত। 
এই গ্রাম এক সময়ে খুব উন্নত এবং ব্রাঙ্মণপ্রধান 
শ্রাম নামে খ্যাত ছিল। রামকেলিতে শ্যামকুণ্ড, রাধা 
কুগ্ু, ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড নামক চারিটি পুক্ষরিণী 
আছে। কথিত আছে যে এই .সমুদয় পুক্ষরিণী নাকি 
জীবে গোস্বামীর সময় খনিত হইয়াছিল। বরূপসাগরের 
দক্ষিণ দিকে একটি আখড়া আছে লোকে ইহাকে 
“ম্যাঙ্গটা 'আখড়া” বলে । এখানে একটি দালানের মধ্যে 
কতকগুলি বিগ্রহ আছেন এবং প্রতিদিন এই সমস্ত 
বিগ্রহের যথারীতিপুজা হইয়া থাকে এবং বৈষঃব- 
পর্বেবোপলক্ষ্যে সময় সময় মহোত্পব হইয়া নানান শ্রেণীর 
লোক এখানে সমবেত হইয়া হরিনাম কীর্তন ইত্যাদি 
করিয়া থাকে। 


১৮ গৌড় ও পারুয়' 
ড় সোনাঙমলজিচি লা জান্দুক্সাজি * 


রামকেলি মেলার দক্ষিণ সীমানার শেবভাগে উচ্চ 
ভূমির উপরে এই মসজিদটি ১৫২৬ খষ্টাবন্দে নশরত 
সাহার আমলে নিন্দিত হইয়াছিল। এই মসজিদটা 
সম্চতুক্ষোণ আকারের । বোধ হয় কোন একসময় 
ভাব গন্ুজগুলি সোনার পাতে মোড়া ছিল অথবা 
নিন্মাণ কৌশল অতি সৌন্দধ্যপুর্ণ ছিল। এমন কি 
সধ্যরশ্ি কিম্বা চন্দ্রের আলোক ইহার উপর পড়িলে 
এ৯ মসজিদ ঠিক পোনারদ্বারা নিশ্মিত বলিয়া বোধহইত, 
স"ঃন্তঃ লোকে ইহাকে এই জন্যই সোনামসজিদ বলিত 
ইহার এখন কেবল বারান্দার ছাদ ও দেওয়াল বিদ্যমান 
আগ উচ্ভার উত্তর দক্ষিণ ও পর্বেব প্রবেশ করিবার 
জল তিনটা তোরণদ্বার আছে। ইহার পুর্নদিকে একটি 
তল5হ প্া।ঙ্গণ। বারান্দাটা উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৫০ 
ফুনরও অধিক লম্বা হইবে । রামকেলি মেলার সময়ে 
ইন।র বারান্নার দক্ষিণ পার্থখে থানা, ডাক্তারখানা 
প্রভৃতি বসিয়া থাকে এবং অসং খ্য বিভিননদেশীয় বৈরাগী 


শী ীশিলগ? 


কপাল 
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পড় “সানামস্জিদ বা বাধছুয়ারে ১৯ 
'€ বৈঞ্ণবা ইভার সমগ্র প্রাঙ্গনে আশ্রয় লইয়া থাকে । 
লোকে সাধারণতঃ ইহাকে বারছুয়ারী বলে অথাণ 
নাক্রটা দ্রুয়ার বিশিস্ট মপজিদ কিন্তু ইহার সম্মুখে মাত 
এগারটি ছুয়।র আচে । কেহ কেভ বলেন এই মসজিদ 
কান্ড সময়ে আদালন গৃহরূপে ব্বহৃনত্ত হইত এবং 
স্ালোকেরা এই মসজিদে পরদা আড়ালে গাকিয়া 
বিচার কাধ্য করিয়াচেন। এই মসজিদটা দেখিতে খুব 
পুরাতন এব? ইহার বাহিরের যাবতীয় কাজই প্রস্তর 
রা নিশ্মিত হইয়াছে । ইভার পুর্ণবদিকে একটা শুবুহত 
দধি আছ্ে। এন মসজিদটার নিকটবত্থী-স্থান সমূহে 
অনেক বড বড় অমট্রালকা ছিল তাহার আনেক 
চিক্ত এখনও দেখ। যায় এবং ইহার কিঞ্চি উত্রভাগ 
হইতে যে একটী সম্পূর্ণ ইঞ্টক নিম্মিত রাস্তা বাহির 
হইয় ইহার উত্তর দরজার সম্মুখ দিয়া প্রেমে দখল 
দরজার নিকট গিয়।ছিল তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 
কেহ কেহ অন্রমান করেন যে বাদশার আমলে 
এদেশে জ্্ীলোক আস।মীদের বিচার কাধ্য আলোক 
দ্বারাই করান হইত এবং সেই জন্য দুর্গের বাহিরে এই 
বাড়ীটা নিষ্্াণ করা হইয়াছিল। তগুকালে স্ত্রীলোক 


২৫ গৌড় ও পাওুয়া 


আসামীদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল এবং 
তাহাতে পুরুষের কোনই সংশ্রব থাকিত না। এই 
মসজিদের ছাদ এখন নাই; ইহার ছাদের উপরে ও 
নীচে ইট ও পাথর দ্বারা অতি শ্ন্দর ভাবে কাককাধ্য 
করা হইয়াছিল। ১৮৮৫ সালের ভূমিকম্পে ইহার 
কতকগুলি ছাদ ও দেওয়াল নষ্ট হইয়! গিয়াছে । তাহা 
হইলেও ইহার যে সমস্ত অংশ এখনও আছে তাহা অতি 
পুরাতন হইলেও অত্যন্ত স্থদৃঢ ও মজবুত। বিশেষতঃ 
ইহার তোরণদ্বার তিনটির ভগ্রাবশেষ দেখিলে হহার 
নিশ্পাণ উপাদানের গুণ সহজেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে । 


দখ্খতনদ্িজা। 


বারছুয়ারি বা বড় সোনামসঙ্জিদ হইতে প্রায় অদ্ধ 
মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোনে গৌড় ছরগের ছুইধারে 
প্রকাণ্ড উচ্চ গড়বন্দি এবং পরিখা বেষ্টিত উত্তরভাগে 
এই দরজা অবশ্থিত। কেহ কেহ ইহাকে সিংহঞ্ধার বা 
সোনালী দরজাও বলিয়া থাকেন। ফলকথা এই দরজা 
যে দুর্গ প্রবেশের প্রধান পথ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ 


দখলপরভী। ২১ 


নাই। ভুসেশপাহ যখন গৌড়ের বাদসা ছিলেন তখন 
এই দরজ!| প্রীষ্ত হইয়াছিল। দরজা বন্ধ করিবার 
প্রবেশপথের ছুই ধারে একটি প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড অথবা 
কাণ্ঠনিশ্র্িহ ডাণ্ডা ছিল তাহার চিহ্ন এখনও আছে। 
এই দালানগি প্রায়-১১৪ ফিট হইবে। এই 
দরজটি মে এক সময়ে খুব কারুকাধ্যবিশিষ্ট ছিল 
তাহা এখন দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ছুর্গমধাস্থ 
কম্মচারীগণের এবং সাধারণ লোকের গমনাগমন জন্যই 
এই দরজ। নির্দিষ্ট ছিল। ইহার ভিতরকার রাস্তা প্রায় 
১৪ ফিট লম্গ। ছিল এবং ছুইধারের দালান দুইটি ঠিক 
সমান মাপের । এই দালানগুলি প্রহরিগণের বাবহারের 
জন্য | এখানে সমগ্র প্রহরী মোতায়েন থাকিত। ইহার 
উত্তরভাগে একটি প্রকাণ্ড দীঘি ছিল, এখন তাহার 
অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাবুত। ইহার দক্ষিণাংশ যাহ! দুর্গের 
সীমানার মধ্যে ছিল, তাহার অধিকাংশ জমি আবাদ হইয়াছে 
এবং সেই সঞ্ল আবাদীজমি ভগ্ন ইট মিশ্রিত এবং স্থানে 
স্থানে কিঞ্চিৎ ল।লবর্ণযুক্ত । এই সমস্ত স্থানে বিশষভাবে 
তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই যে ইহ 
দুর্গের অভান্তবস্ত জমি সংলগ্ন । এখানে একটি লৌহ 
শৃঙ্খল যুক্ত রুতৎ ঘণ্টা ছিল। প্রহরিগণের বদলির জন্য 


গোড় ও পায়! 


সেই ঘণ্টা বাজান হইত | এইখ।নে খন্যা বাজিনার পর 
প্রহরিগণের বদলির কোনরূপ বাশিক্রম খটিলে যাহার 
বাতিক্রমের প্রমাণ হইত ভাহাকে বাশধ সাজা পাতে 


হইত 


! 


ফিল মিনি 


এভ ক. মিনারটি বার দুয়ার বা 4৬ সোনামমজিদ 
হইতে প্রায় একমাইল দক্ষিণে এবং ঠের বাহিরে 
আবস্যিত। এই মিনারটি নিম্মাণ সপ্থাঙ্ধ এনা প্রকার 
প্রবাদ আছে। ইহার কোনটি যে বত ভাভা প্রমাণ 
করিবার উপায় নাই । কেহ কেহ বলেন যে ফিবরোকজ্শা 
যখন গৌড়ের বাদশা ছিলেন তখন ঠাঠার আদেশক্রমে 
(পিরুসাহা) একজন মিজ্সী কর্তৃক এঠ [মনারটা নিম্মিত 
হইয়াছিল। এই মিনারটি এখন অ্।॥ ৮* ফিট উচ্চ 
এবং প্রায় ২২ ফিট গোলাকার হহবে। ইহার উপর 
উঠিলে পর দুর্গের অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় | জিশিষই দেখ! 
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যায় এবং সমগ্র গৌড় নগরটি একখান চিত্রপটেক «য় 
প্রতীয়মান হইয়া থাকে । এমন কি গঙ্গার পশ্চিম পারস্রিত 
বাজমহল, তিনপাহাড় দ্ভৃতি স্থান দেখা নায়। 
উহার মধ্যস্থ সিঁড়িশুলি সমস্তই পাথর নিশ্মিত | হত 
কেহ বলেন ইহা পর্ধেব নাকি আগ উচ্চ চিল । ই £র 
অগ্রাভাগ ক্মিকল্পে ভাঙ্গিয়! যায়। তংপর পরনরার 
মেরামত করা হহলেও আর পুরেপর শ্ায় উচ্চ করা হয় 
লাই । লোকে ইহাকে “পারে আসা” বা “চেরাগ 
ও ললিয়া থাকে । চেরাগদানা বলিবার তাশ্পথ্য এই 
যে নিন্সশ্রেণীর লোকের মনের সংস্কার এহ 
বাদশাহের আমলে ইহার উপর আলো দেওরা হহ১। 
কিন্ত একথার কোনও ভিত্তি নাই। গৌড়ের প্রঃসগ্জ 
উতিহাসলেখক মালদহ জেলার ভূতপুর্বব ম্যাজি:গট 
মিঃ র্যাভেন্সা ১৮৭৭ খুষ্টাব্ে এই মিনারের উপর 
উঠিয়াছিলেন এবং সেই সমরে ইহার ফটোগ্রাফ তু”য়া 
লইয়াছিলেন । মিঃ র্যাভেন্সার কটোগ্রাফ দেখিলে 
বোধ হজ্ধ যে এই মিনার বর্তমান আকার হইতে অনেক 
উচ্চ ছিল এবং ইহার অগ্রভাগের ভগ্রঅংশও তাহাতে 
উঠিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়ার 
পর মিষ্টার হারউড সাহ্বেব ১৭৭৭ খষ্টাব্ে গৌড়নগর 


২৪ গৌড় ও পার 


প্রদক্ষিণ করিতে আইসেন এবং এই মিনারের উপব 
উঠিয়। সমগ্র গৌড় নগরের দৃশ্/ দেখিয়াছিলেন এব" 
ইহার কটোগ্রাফ তূলিয়া লইয়াছিলেন। 

মেজর ক্যাঙ্কলীন একখানি ক্ষোদিত প্রস্তরের উপর 
দেখিতে পান যে একটি মিনার ১৪৮১ সালে ফিরোজ 
শাভ কর্তৃক নিম্িত হইয়াছে কিপ্তু সেই ক্ষোদিত প্রস্তর 
খণ্ড এই স্থান হইতে চারি মাইল উত্তরে গুয়ামালতি 
নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল কাজেই এই মিনারটিই 
যে ফিরোজ শাহ কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল তাহাতে আর 
সন্দেহ করিবার কারণ নাই । এ সম্বন্ধে আর একটি 
প্রবাদ এইবূপ যে পিরু শাহ কর্তৃক এই মিনারটি নিম্মাণ 
কাঁধা শেষ হইলে পর ফিরোগ্গ শাহ দেখিতে যান । 
সেই সময় পিরুশাহ বলে ঘে আমি যদি ইহা অপেক্ষা 
আরও ভাল মসল! পাইতাম তাহ! হইলে এই মিনারটি 
আরও ভাল করিতে পারিতাম। এই কথা শুনিয়া ফিরোজ 
শাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন যে তুমি কেন 
আমাকে ইহা পুর্বে জানাও নাই? এই অপরাধে 
হতভাগ্য পিরুশাহর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। 
ফিরোজ শাহর আদেশক্রমে প্িরশাহ এই মিনারের 
উপর উঠিয়া লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসভ্জন করিল । 
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ফিরোজমিনার -৫ 


পিরুশাহ বাদসাহের দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
হইয়া উক্ত বাদশাহের নিকট এরূপ প্রতিশ্র্তি লাভ 
করে যে তশুকালাবধি উক্ত মিনার তাহারই নামানুসারে 
চিত্রিত গাকিবে। এবং তদবধি উহা পিরুশা মিনার 
বলিয়া আখ্যাযুক্ত হয়। পিরুশাহর মৃত্যুর পর ফিরোজ 
শাহর আঁদেশক্রমে এই মিনারটি ভাঙ্গিয়া পুনরায় 
নূতন করিয়া নিশ্মাণের ব্যবস্থা হয়। ততকালে মরগাও 
মাধাইপুর "গ্রামে অনেক মিল্জীর বসতি চিল। রাজধানী 
হইতে ছুইজন লোক আসিয়া মরগী মাধাইপুর হইতে 
মস্ত্রী লইয়! পুনরায় এই মিনারের কাজ আরম্্ করায় । 


সস 


* ুক্কোচুল্লি গেউ আল! ছুর্পেল্ল 
প্পুর্মব দল্লেজ। 
হুর্গ মধ্যে এবং রাজপ্রসাদে প্রবেশ পথের পুর্ববদ্দিকে 
একটা প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহতলে এই দরজা অবস্থিত । 
এই দরজা সংলগ্ন উপর ও নিম্নতলে কতকগুলি কুঠরি 
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গোড় ও পারা 


আছে। নিম্বতলে প্রহরীগণ থাকিত এবং ইহার উপর 
নহবতখানা ছ্রিল। হোসেন সাহার একটা প্রস্তর 
লিপিতে লিখিত আছে যে ৯২৮ হিজিরায় এই দরজা 
হোসেন শাহার আদেশক্রমে নিন্মিত হইয়াছে । এই 
দরক্তা দ্বারা বাদসা স্বয়ং বা তদীয় পরিবারভুক্ত লোক ভিন্ন 
অন্য লোকের গমনাগমন নিষেধ ছিল। এই দরক্ত' 
₹রক্ষণের জন্য সর্বদাই সশস্ক প্রহরী নিযুক্ত থাকিত । 
এই দরজাটী ইট পাথর ও প্লাফ্টার দ্বারা নিশ্মিত | 
ইহা এত সুদৃঢ় ভাবে নিশ্মিত যে শক্রপক্ষীয় লোকে 
কামান ছুঁড়িলেও ইহার সহসা কোন নষ্ট হইবার 
উপায় নাই । আজি বু শতার্ধার পর এখনও ইহ 
অত্যন্ত মজবুত আছে। গৌড় দর্শকগণ ইহার উপরের 
সমস্ত কুঠিরিতে বেড়াইয়া খাকেন। যদিও এখন ইহার 
ভিতরের এবং বাহিরের কতকগুলি আস্তর খুলিয়া 
পড়িয়া গিয়াছে তথাপি এই দরজাটা যে এক সময়ে 
গৌড়ের মধ্যে অতীব সৌন্দধ্যপূর্ণ ছিল তাহা বলাহ 
বালুল্য। ছূর্গের পুর্বব দরজাই ইহার প্রকৃত নিদর্শন কিন্তু 
দ্বিতল এবং নিন্নতলস্থ কুঠরিগুলি এমন ভাবে প্রস্তর 
যে দেখিলে মনে হয় বাস্তবিকই কখন ইহা লুকোচুরি 
খেলিবার স্থান ছিল এই জন্যই বোধ হয় নিন্রশ্রেণীর 
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কদম বসুল 


লোকগণ ইহার লুকোচুরি নাম দিয়াছে এবং এখনও 
তাহাদের মানব সংস্কার এহ ষে বাদল! বেগমগণ সত 
এখানে লুকোচুরী খেলিতেন। এই স্থানের কঠরা- 
গালর নিন্মাণ ঝকুশলতা পাশ্চাতা ইঞ্জিনিরারবর্গেরও বিস্বায় 
উত্পাদন করিয়াছে । কুগুরীগুলির ছাদ 'এী সময়ে কি 
[বশেষ উপায়ে যে সনভল ভাবে হম'ট করা ভষ্টয়াছিল 
তাহা অগ্ভাপি নিণীত হয় নাই | 


চকে আত্তহল 


শাহজালাল কিম্বা অন্য কোন সাধু পুরুষ মহম্মদের 
পদ্রচিহিত একখানি প্রস্তর মআর্বদেশ হইতে বঙ্গদেশে 
আনয়ন করেন। এই পাথরখানি পুর্বেব পাুয়া নগরে শাহ 
জালালউদ্দিন তাত্রিজির গৃহে ছিল। শ্তলতান ভোসনশাহ 
ইহা গৌড়ে আনয়ন করেন। একটা বাক্সের উপর উক্ত 
পদচিহ্ন মণি-মাণিক্য-খচিত চাদর দ্বারা আরুত করিয়া 
পাণুয়া হইতে গৌড়ে আনা হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা! 
কদম রসূল উঠাইয়া লইয়া মুর্শিদাবাদে স্থাপিত করেন ; 
তৎপর মিজ্জাকর তথা হইতে গৌড়ে পুনঃ স্থাপন 
করেন। 


টি গোড় ও পাঞুয়া 


সুলতান নসরত শাভ কনক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই 
মসজিদটী নিশ্মিত হয় । এই মস্জিদটী দুর্গের মধ্যে 
এবং পুর্ন দরজার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এই 
মস্জিদে মহম্মদের উক্ত পদচিহ্রাঙ্কিত প্রস্তরখানি প্রতিষ্ঠিত 
আছে। অনেকেই বলেন যে গৌড়ের মধ্যে এইটাই শেষ 
সময়ে নিশ্মিত হইরাছিল। ইহার পশ্চিম দিকে বুহণ্ 
পুকুর আছে তাহার নাম জালালিপুকুর। এই পুকুর 
জালালউদ্দিন খিলিঞ্জির সময়ে নিশ্মিত হইয়াছিল । ইহার 
দন্সিণ পূর্বব কোনে একটি ইষ্টক নিশ্নিত জোড় বাঙ্গালা 
স্দুশ গৃহ আচছে। এই গৃহটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। 
কেহ কেহ বলেন এই গুভটি রাজা লক্ষমণসেনের সময়ে 
নিশ্মিত হইয়াছিল এবং হহা একটি হিন্দু বিগ্রহ মন্দির 
ছিল। এখন ইহাতে ফতেখার কবর আছে। এই 
দালানের মধ্য প্রকোষ্টের দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট ২ ইঞ্চি । ইহার 
দেওয়াল গুলি পাঁচফুট সরু । ইহার সন্নিকটে কতকগুলি 
ভাঙ্গা দালান ও কবর আছে। অনেকে অনুমান 
করেন এই সমস্ত কলর হোসেন সাহা, নশরত সাহা 
এবং তাহাদের প্রধান অমাত্যগণের । ফতেখা এবং 
তাহার পিতা দিলার খাঁর গৌড়ে আসিবার কারণ 


সম্বন্ধে যতদুর জান যায তাহাতে বোধ হয় যে 
নি বধ 
* 


চিকা মসজিদ ২৯ 


দিল্লার সম্রাট আরঙ্গজেব নিয়ামত উল্লাকে বধ করিবার 
জন্য ইহাকে পাঠাইয়াছিলেন! কারণ তাহার ধারণা 
ছিল যে নিয়ামতউল্লা সুজাকে আারঙ্গজেবের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার জন্য পরামর্শ দ্িতেছেন। ফতেখা গৌড়ে 
আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রক্ত মন করিয়া অস্স্ত 
হইয়া পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার 
স্বত্যুর পর তাহার পিতা দিলার খা আরঙগজেবের 
আদেশ ক্রমে পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া যান। তাহার 
পিতার ধারণা হয় যে নিয়ামত উল্লার শ্যায় একজন 
সাধু মহাপুরুষকে হত্যা করিতে আসাতেহ কতেখার 
এই আকশ্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই খানে প্রতি 
বশুসর পৌষমাসে ৫৬ দিনের জন্য ছোট একটা মেল 
লাগিয়। থাকে তাহার নাম রস্থলের মেলা । 


টিশ্। মহলভিচ্ি 


কদমরস্লের প্রায় তিনরশি দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 
এই মসজিদটা ১৪৭৫ খষ্টাব্দে নিশ্মিত হইয়াছিল । 


চর 


ইহা ইফ্টকনির্ট্দিত একটামাত্র স্ববৃহত গম্ুজবিশিষ্ট 


সি) 0 ডি তি *৮ ভা 


প৫'ভন মসজিদ | কেহ কেহ অনুমান করেন যে 
এত. বাড়াটা ্েলখানা, আদালত গৃহ অগব 
পজকীয় বন্দিগণের ভুচ্য বাবজত হইত । উহার 
বানন্দার তিন দিকে মে প্রজরীর বন্দোবস্ত ছিল 
হত বেশ বুঝিতে পাহা যায়। ভহার দেওয়ালগ্লি 
হও পু আবহ ও বাড়াটা অত্ান্থ মঞ্জবুত : 
8 অসছিদটার সহিত পা্ুঘ্ার এক লাখা মসজিদের 
৮ম্৭ পৌসাদৃশ্য আছে । ঠহার অনি সন্নিকটে এব 
দুগের পরর্নবদরক্ঞায় কিঞ্িত দক্ষিণে একটা এাবেশপ« 
আছে তাহার মাম “ঞ্চমতিগ 1 কেহ কেহ অনুমান 


রন ণষ কয়েদা গণের বাতায়াতের জন্যহ এই ব্াস্থা 
নিশ্মিত হইয়াছিল । ইহার নাম চিকা মসজিদ হতবার 
হ1৬্পধ্য এই ঘে ইহার মধো এখন অসংখ্য চামচিক। 
» গাড়ড়ের বাস । 


লাহম্পগজ্শী প্রাঙীল্র 


এই প্রাচীর্টী রক্তবর্ণ ইফ্টক দ্বারা নিশ্মিত। 
ইঞ্জ দক্ষিণে অনেকদূর পধ্যন্ত লম্বা ছিল। এখন 


বাইশগর্জী প্রাচাব 2১ 


ইহার ভগ্নাবশেষ ছুগের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত । 
এই প্রাচারের উচ্চতা এখন আন্দাজ ১০ ফুটেরও 
আধিক ভইবে এবং প্রস্ত প্রায় ২০ ফুট হইবে। ইহা 
বারবক সাহার সময়ে নিশ্মিত হইঘরাছিল । উহার 
€পধি ভাগ ক্ষোদিত ইষ্টক দ্বারা শোভিত ছিল। 
“কান এক সময়ে এহ শ্রাচার দুর্গের ৮তুদ্দিকে 
বেগ্রিত হিল | এই প্রাচার বেগ্িত দ্ুগ মধাস্ট 
প্রামাদঢা তিন ভাগে পিভক্ত ছিল । ইহার প্রথম 
সংশ দরবার গুহরূপে বাব্হৃত হইত, বিভা আংশ 
হাদশাদের নিজ বাবহারের জগ্য ছিল এবং ততায় 
হাংশ অন্দর মাল চিল। এই সমস্য দালান গুলি 
য খুব বড় ছিল তাহ! নভে এবং হহার এক অংশ 
»ইতে অন্য অংশে দালানের ভিতর দিয়া কোন 
ন্রজা বা পথ চিলনা। গুতোক অংশের নাবহারের 
গন্য একএকটা স্বতন্প পুক্ষরিণী ছিল । এই প্রাঠার 
ধন অটুটু অবস্থায় ডিল তখন ইহার উচ্চতা আরও 
হানেক বেশী ছিল | এখন ইহার স্থানে স্থানে 
ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । ইহার উপরে কোগায়ও বা বড় 
ড় বুক্ষ এবং কোথায়ও বা একেবারে জঙ্গল। এই 
প্রাচীরের ইটের গাঁথনিগুলি এমনই শ্রুদ্ট সে 


রঃ গৌড় ও পাণুয়া 


দেখিলে মনে হয় না যে ইহার কখন ধ্বংশ হইতে 
পারে। স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকের এই প্রা্ীর 
সম্বন্ধে একটা অফ্ৃত ধারণা এখনও আছে। তাহারা 
বলিয়া থাকে যে গৌড়ের বাদসা ঘোড়ায় চড়িয়া 
বেড়াইবার জন্যই এই প্রাচীর নিশ্মাণ করিয়াছিল । 


৮ পিস 


থাজাপি্ খান। 


দুর্গ মধ্যস্থ রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন এবং কদমর্সুল 
হইতে প্রায় ২০২৫ রশি উত্তর পশ্চিমে জেনানা 
মহাল সন্নিকটে এই খাজাঞ্চি খানা স্থাপিত। ভহার 
নিকটে একটী দীঘি আছে তাহার নাম টাকশাল 
দীঘি। এই টাঁকশাল দীঘির নাম শুনিয়া অনেকে 
হয়ত মনে করিতে পারেন যে এখানে টাকশাল ছিল 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রকৃত টাকশাল চাদনীর 
দক্ষিণে ধোবড়া গ্রামের মধ্যে ছিল এবং সেই 
টাকশালে নির্পিত মুদ্রাও সময় সময় দেখিতে পাওয়া 
যায়। বোধ হয় এখানে আদায়ী টাকা মজুত রাখ! 
হইত এবং প্রয়োজন অনুয়ায়ী ব্যয় করা হইত এবং 


চাঁমকাটী মসক্তিদ ৩৩ 


সেই জন্য ইহার নাম খাজাঞ্চিখানা হইয়াছে । এই সমস্ত 
স্থানের চিহ্ত প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে । ইহার 
চারি পাঁচ রশি দুরে উত্তর পুর্ব কোনে বাঙ্গলাকোট 
নামক স্থানে হসেনসাহার এবং নশরথ সাহার কবর ছিল 
এমত লোকে বলিয়া! থাকে কিন্ছু তাহার কোন নিদর্শনই 
পাওয়া যায় না। 
সিল্গাওয্রা।লীল্ল ভাজি প 

এই মস্জিদটা কানসাট রাস্তার বাম পার্খে কোতোয়ালা 
দরজা সন্নিকটে অবস্থিত । অতি প্রাচানকালে এইস্তানে 
একটি বাজার ছিপ এবং সেই বাজারে একটি স্সালোক 
পিঠা বিক্রয় করিত। এই মস্জিদটা সেভ পিঠাওয়ালী 
কর্তক স্থাপিত এমত জনশ্রুতি । সামান্য কপিঃ শগ- 
হষ্টকস্ত,পমাত্র এখন আছে । এই মসজিদ সন্বান্ধ আর 
কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। 


চামচ আঙজি্ 
এই মসজ্গিদি্টী ১৪৭৫ খষ্টাব্দে শলতান শ১উস্ত্রফ 
সাহা কর্তৃক নিশ্রিত হইয়াছিল। স্তলতান ইউশ্তফ সাহা 
হখন শৌড়ের বাদসা ছিলেন তখন এক ককির সময় 
সময় তাহার নিকট নান! প্রকার ওস্তাদী দেখাহত এবং 


৩৪ গোড় ও পাতুসা 


কখন কখন নিজের অঙ্গের চণ্ম কাটিয়া বাহাছুরি 
দেখাইত । বাদশা তাহার থাকিবার জন্য এই মসজিদণটা 
নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন । এখন ইহার সামান্য কিঞ্িঃহু 
মাত্র নিদর্শন অবশিষ্ট আছে। 


* তাতি প্পাড়ী। কম্জিচি 


যেখানে এই মসজিদটা স্থাপিত বাদশার আমলে 
সে স্তানটার নাম মহাজন টোলা ছিল। ইহা একটি 
প্রকাণ্ড চতুক্ষোন আকারের মসঙঞ্জিদ। ইংরেজবাজার 
হইতে প্রায় ১১ মাইল দুরে কানসাট রাস্তার দক্ষিণ 
পার্থে এই মসগ্জিদটা অবস্থিত । এই মসজিদে প্রবেশ 
পথের বাম ধারে দুইটী কষ্টিপাথরের কবর দেখা যায়। 
তাহার একটী উমর কাজির ও অপরটি জুলকরয়ণের | 
এই মসঙ্জিদটী দেখিতে অতি সুন্দর এবং একেবারে 
নুতনের মত ! মসজিদটা গৌড়ীয়ইষ্টকনিশ্মিত। মসজিদের 
বায়ু কোণের ইফ্টকগুলি নানা আকারে কাটিয়া বসান 
হইয়াছে । একটু অনুধাবনার সহিত লক্ষ্য করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সময় এ সমস্ত ইষ্টক 
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লোটন মস্জিণ ৩৫ 


কাটা হঠয়াছিল তখন উহার গাত্রে যে সামান্য সামান্য 
রেখা টানা হইয়াছিল অগ্ভাপি সে সমস্ত চিহ্ বিদ্যমান 
আছে । এই ঘটনা দ্বারা ইন্টকগুলির কাঠিন্য এবং 
বিশেষত্ব সুচিত ভইতে পারে। 
ত্োডউিন্ন সমভাজি লি 

এই মসজিদ্টা যে কাহার সময় নিশ্মিত ভইয়াছিল 
তাহা কিছুই নিদিষ্ট করিয়া বলা যায়না । তবে এই 
মাত্র জানা গিয়ান্ছে যে গৌড়ের কোন বাদশা কর্তক 
নটু নান্নী একজন নগ্তকা আনীত হইয়াছিল এবং 
তাহাকে গৌড়ে স্থায়ী ভাবে রাখিবার জন্ত কিছু 
ক্তায়গীর দেওয়া হইয়াছিল এই নর্তকীর অপর নাম 
মিরাবাই ছিল। * এই নট্র বা মিরাবাই কর্তঁক এই 
মপজিদট্টা স্থাপিত হওয়ার জন্য হহার নাম লোটন 
মসক্তিদ হইয়াছে । এই মিরাবা৯কে যে জাগার দেওয়া 
হইয়াছিল তাহার নাম মিরাতালুক। এই মিরাতালুক 
এখন বালুয়া দীঘির তিন মাইল পুর্নেব অবস্থিত এৰং 
এখানে কতকগুলি মুসলমান, সাঁওতাল ও ধাঙ্গর জাতি 
বাস করিতেছে । *% 
: * অযু জীকান্ত চকব্ী প্রণীত লৌড়ের হাস 


২ খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা । 





০৬ গোড় ও পাওুয়া 
হজ ভমহজিছি 

এই মসজিদটা যে কোন সময়ে এবং কাহা কর্ভক 
স্থাপিত হইয়াছে তাহা জান যায় নাই। ভাগারপী 
তীরস্হিত মহদীপুরগ্রামের অদ্ধ মাইল পুর্বেব এই মসঙ্িদটা 
ভগ্রদশায় পড়িয়া আছে। এই মসজিদটা থে খুব 
উচ্চভূমির উপর নিন্মিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। কেহ কেহ বলেন যে এই মসজিদ হইতে 
অনেক ইষ্টক এবং পাথর মুশিদাবাদে নবাব বাড়ীতে 
লওয়া হইয়াছে । স্থানীয় মুসলমানগণ পর্ব্বোপলক্ষে 
সময় সময় এখানে আসিয়া নমাজ পড়িয়া থাকেন। 
ইহার চতুর্দিকে এত জঙ্গল যে এই স্থান দিয় দিবসে 
একা চলিতে ভয় হয়। ইহার ছুই রশি আন্দাজ উল্তরে 
আর একটী ভগ্ন মসজিদের চিহ্ন দুষ্ট হয়। স্থানীয় 
লোকে ইহাকে ছোট গুণমন্ত মসজিদ বলিয়া থাকে । 

সাচহ্খিলান্নো সাক্কো 

রাজ! লক্ষমণসেন গৌড়ের ভিতর গঙ্গাজল আনিবার 
জন্য ভাগীরথী হইতে পূর্বদিকে বহু বিস্তৃত এক খাল 
খনন করিয়াছিলেন । সেই খাল দ্বারা গৌড়ের ভিতর 
গঙ্গাজল প্রবাহিত হইত। সেই খালের উপর তিনি 
দুই স্থানে দুইটা সাঁকো নিন্মাণ করিয়াছিলেন। তাহারপর 


কে|তোক্ালা দরজা ৩৭ 


মুদলম!ন রাজস্বসময়ে ১৪৫৭ খষ্টাব্দে মামুদশাহ এই 
দুইটা সাঁকো ভাঙ্গিয়া পুনরায় নৃতন ভাবে গঠিত করেন । 
পাঁচটা খিলানোর উপর এই সাকো নিম্মিত। ইভার 
একটা সাকা কানসাট রাস্তার উপরে কোতোয়ালা 
দরজার অদ্ধ মাইল উত্তরে ও অপরটী গুণমস্ত মসজিদ 
হাত উমরপুর বাজারে যাইতে রাস্তার মধ্যপথে অবস্থিত | 
* ত্পাত্তাত্ালী চেনা । 
এত দবজাটা লোটন মসজিদ হইতে একমাইল দক্ষিণে 
এবং দ্ুগের দক্ষিণ প্রান্ছে অবস্থিত । উঠার দুইধারে 
গড়বন্দা ৪ দরজাটি পাথর দারা নিল্মিত চিল। 
যেরূপ কলিকাতা ফোর্ট উহলিবম ছুর্গে কামান ছাড়িবার 
জন্য প(রখার পার্থেই উচ্চভূমিতে কশুকগুলি স্দতন্ 
স্থান আছে, ইহার পুৰন ও পশ্চিম প্রান্তে সেইরূপ 
কতকণ্লি স্থান এখনও মাছে । এই দরজাটা এমনই 
স্বদুট হানে নিশ্মিত ষে সহসা শত্রপক্ষ কোন ক্রমেই 
নগরে প্রবেশ করিতে প্রয়াসী হইতনা । এই দরজাটা 
ত্রিশ ফিটেরও মধিক উচ্চ বলিয়া বোধ ভয়। এইখানে 
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৩৮ গোড় ৪ পাঞুরা 


নাকি বাদশার আমলে পুলিশ ফৌজ থাকিত এমত 
লোকে বলিয়া থাকে । ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থলতান মহন্মদ 
কর্তৃক এই দরজাটি নিশ্মিত হইয়াছিল । ইহাকেই দুর্গের 
দক্ষিণ ঢুয়ার বলিয়া গাকে। ইহার উত্তর পর্ন কোণে 
একটি প্রকাণ্ড দীঘি। ইহার নাম ছোট সাগরদীঘি। 
এই দীঘিউ! রাজা লন্মমণ সেনের সময় খনিত হশ্যাছিল। 
ইহার জল এখনও অতি পরিক্কার। উত্তর প্রান্তে 
গৌড়ের প্রমিদ্ধ ব্যবসায়ী টাদসদাগরের বাড়ী ডিল। 

এই কোতোয়ালী দরজার কিছু দক্ষিণে রাস্তার 
বামধারে আর একটি দাঘি আছে তাহার নাম বালু 
দীঘি। বালুয়া দীঘি নাম হইবার তাৎপধ্য এই যে ইহার 
নিন্নমতল বালুকাময়। 

ড্িহ্খালা। 

এই ঘড়িখানার বাড়াটা মুসলমান রাজত্বকালে কোন 
বাঙ্ছশা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল । ইহা দখল দরজা বা 
সেলামী গেটের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এখন 
ইস্তার প্রায় অংশই ইষ্টক স্তুপাকারে পরিণত হইয়াছে । 
এইখানে ঘণ্টা বাজান হইত । এই ঘণ্টার শব্দ নাকি 
অনেক দূর হইতে শোনা যাইত। কেহ কেহ বলেন 
যে এই ঘণ্টা এখন মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ীতে আছে। 





ঝনঝনিয়া মস্জিদ ৩৯ 


এই মসজিদ যে কোন সময়ে এবং কাহা কর্তুক 
স্টাপিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। বালুরা ও খানিয়। 
দীঘির মধাবর্তী স্থানে এবং কোতোয়ালী দরঞ্ার পূর্ব 
দক্ষিণ কোণে এই মস্জিদটা অবশ্থিত। ইহাতে 'এখন 
একটি মাত্র গন্বজ আছে। ইহার সন্নিকটে আর 
একটি ভগ্ন মসজিদের চিহ্ন দেখা যায় তাহাকে ধনীচক 
মস্জিদ বলে। 
শ্বনন্খলিক্স। সাজি 
মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে গ্লেগ মহামারিতে 
মহানগরী আক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পুর্বে ১৫৩৫ 
বৃষ্টাব্দে এই মসজিদটা নিশ্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ 
বলেন যে জানঙ্গাহান মিঞা নামক কোন ব্যস্কি কর্তৃক 
এই মসজিদটা নিশ্মিত হয় এই জন্য ইহার নাম ঝনঝনিয়। 
হইয়াছে । সাছুল্লাপুর সন্নিকটে বড় সাগরদীঘির উত্তর 
প্রান্তে অবস্থিত । 
চেহাক্উ সোন্ন। আঙসজিলি ল্ 
শোজান্ষি ঙফভিলি 
হোসেন শাহ যখন গোৌড়ের বাদশ। ছিলেন সেই সময় 
ওয়ালি মহম্মদ কর্তৃক এই প্রকাঞ্ প্রস্তর নিপ্মিত 


৮০ গোড় ও পারা 


মসজিদটী নিশ্মিত হইয়াছিল । এই মসজিদে পাথরের 
উপরে এমনই সুন্দরভাবে কারুকাধ্য করা হইয়াছিল 
তাহা আজিও অতি স্পষ্টভাবে রহিয়াছে । ইহার গন্দুজগুলি 
সোনার পাত দ্বারা মোড়ান চিল এই জন্যই ইহার নাম 
সোন। মসজিদ হইয়াছে । এই মলজিদটী ইংরেজবাজার 
হইতে প্রায় ১৪ মাইল দুরে এবং ফিরোজপুর ও চাদনি 
গ্রামের পুর্বেব কানসাট রাস্তার বামপার্থখে অবস্থিত । 
ইহার অতি সন্নিকটে বর্তমান ধোবড়া নামক গ্রামে 
ট/কশাল % ছিল। সেই টাঁকশাল সন্নিকটস্ত দীঘিটি 
এখনও টাকশাল দীঘি নামে অভিহিত । এই টাকশ।লে 
নিশ্িত স্বর্ণ বৌপা এবং তাতমুদ্রা তানেক দেখা 
গিয়াছে এবং এখনও মালদহ জেলার অনেক গ্রামে 
ইহা আছে। বর্তমান ফিরোজপুর, মিলিক, চাদনি ও 
ধোবড়া প্রভৃতি গ্রাম লইয়া পূুর্ববে কিরোজপুর ছিল 
এই সমস্ত গ্রামই গৌড় নগরের দক্ষিণ;ংণে জবস্থিত । 
এই মসজিদের প্রায় অদ্ধমাইল উত্তর পশ্চিম ভাগে 
ফিরোজপুর গ্রামে বারটি দরজ। বিশিষ্ট একটি দালান 
আছে তাহাকে লোকে নিয়ামতউল্লার বারছুয়ারি বলে। 


০০ 
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নরশবাড়ী মস্জিদ এবং বিছ্যালয় ৪১ 


ইহার সম্মুখে চারিটি প্রস্তর ফলকে কতকগুলি কোরাণের 
বচন লিখিত আছে। কেহ কেহ ইহাকে তহখানা বা 
তবখানা বা তিন চকের বাড়ী বলিয়া থাকে । ইহার 
সন্নিকটেই, নিয়ামত উল্লার কবর আছে। ফিরোজপুর 
গ্রামের দক্ষিণভাগে প্রতি বসর পৌষ সংক্রান্তির দিবস 
একটি মেলা বসিয়া থাকে । তাহাকে গুজরাটি পারের 
মেলা বলে । মেলা একদিন মাত্র থাকে । 


ক্ল্রস্পলাড়়ী ছি এনহ লিল]।জহা 

মুসলমান রাজত্বকালে গৌড়নগরে পারস্যভাষাভিভ্ 
পণ্ডিতের অভাব না থাকিলেও শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন 
অনুধায়া স্থৃবিধা ছিলনা । প্রজাবর্গের মধ্যে বড বড় 
মৌলবাগণ গ্রামে গ্রামে কোরাণপাঠ ও ধন্জালোচন। 
করিতেন এবং সকলেই যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে 
পারে এজন্য সকলকেই ঘরে ঘরে ধশ্মপুস্তক পাঠ 
করিতে বলিতেন। বলা বাল্য যে তখন এদেশে 
উদ্দ, ও পারস্য ভাষারই সমধিক প্রচলন ছিল। তখন 
যে সমুদয় বিদ্ভালয় ছিল তাহাতে উচ্চশিক্ষার সেরূপ 
ব্যবস্থা ছিলনা | মহম্মদ ইউশফ সাহা যখন গৌড়ের 
বাদসা ছিলেন তখন তাহার উচ্চশিক্ষা বিস্ারের জন্য 


৪২ গৌড় ৪ পাুষ! 


অত্যস্ত ঝেোক ছ্িল। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
চরিব্রগঠন ও ধশ্মীলোচনার বিশেষ প্রয়োজন মনে 
করিয়াছিলেন । এইজন্যা তাহার আদেশ ক্রমে ১৫০২ 
খষ্টাব্দে এই মসজিদও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 
ইহা গড়মহলী নামক গ্রামের প্রায় এক মাইল 
দক্ষিণে একটী উচ্চভূমির উপর নিশ্রিত হয় । এখানে 
প্রত্যেক জুম্বা দিবসে শিক্ষক ও ছাত্র সমবেত 
হইয়া নমাজ পাঠ করিতেন। এখন ইহার ভগ্রাবশেষ 
মাত্রই আছে। 


-গজাগপাহাড়েন্্র গড় 


বর্তমান রাজসাহী জেলার মান্দাথানার অন্তর্গত 
বীরঞ্জাউন গ্রামে কালার্টাদ রায়ের বাড়ী ছিল। তাহার 
পিতা নয়ানাদ রায় গৌড়ের বাদশা সরকারে চাকুরি 
করিতেন । কাঁলাচাদ. দেখিতে অতি স্ন্দর ও 
বলিষ্ঠ ছিলেন । এই কালাটাদের অপর নাম ছিল 
কালা পাহাড়। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন 
এবং লেখাপড়ায় বেশ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ 
দুই বিবাহ করেন । স্থুলেমান কররাণী যখন গৌড়ের 
বাদশা ছিলেন সেই সময় ইনি তাহার নিকট কম্ম 


কালাপাহাড়েব গড় ১৩ 


প্রার্থী হন এবং ভিনিও তাহাকে ফৌজ্দারা বিভাগে 
কাযো নিযুক্ত করেন । ইনি অতি বিচক্ষণ ও 
কাধ্যদক্ষ লোক ছিলেন । স্লেমানের কন্যা ইহারদধপে 
মুদ্ধ হইয়া ইহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। বাদশাহের অন্তহোধে তাহাকে বাধ্য হহয়। 
মুসলমান ধন্ম পরিগ্রহ করিতে হহল এবং শাভার 
কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল | এইজন্য হিন্দুসমাজ 
তাহার প্রতি বিরূপ হইল কিন্তু কালাপাহাড় যদি 
তখন বাদসাহের কন্যাকে বিবাহ করিতে অসম্মতি 
প্রকাশ করিতেন তাহাহইলে হয়তঃ তাহার প্রাণদণ্ 
হইত। ক্রমে তিনি ঘোর হিন্দু বিদ্বেষী হইয়। উঠিলেন 
এবং হিন্দুদেবদেবী সমস্ত ধ্বংশ করিতে লাগিলেন। 
উড়িষ্যা জয় করিয়া প্রথমতঃ জগন্নাথ দেবের মন্দির 
ধবংশ করেন এবং ক্রমে অধিকাংশ হিন্দু তীর্থ স্থানে 
এমনকি ৬কাশীধামে পব্যন্ত বথেষ্ট হিন্দু বিগ্রহ নষ্ট 
করিয়াছলেন। তণ্পর তিনি কামরূপ আক্রমণ করিয়া 
সে প্রদেশেরও যথেষ্ট হিন্দু দেবদেবী নষ্ট করিয়া 
ছিলেন । অবশেষে তিনি রোটাস দুর্গ আক্রমণ 
করিতে যাইয়া মৃতামুখে পতিত হন। এই কালাপাহাড় 
শৌড়ে অবস্থান কালে গুয়ামালতির নিকট তাহার 


8৪ গোড় ও পা্ুয়া 


বাসাবাড়ী ছিল। গুয়ামালতির গড়কে সেই জ্ঞন্য 
কালাপাহাড়ের গড় বলে । 


োন্নান্ামেব গড় 


কাঞ্চনটারের দক্ষিণ হইতে যে গড় কাণসাট 
রাস্তার বাদদিক দিয়া কোতোয়ালী দরজার নিকট 
মিশিয়াছে তাহাকে সোণারায়ের গড় বলে। এই গড় 
ডাকাতের আডঢা ছিল । এই গড় সংলগ্ন ভাতিযার 
বিল ও গুলদহের বিলে নৌকা যাত্রীগণের প্রতি 
ডাকাইতি হইত । সোনারায়ের গড় যে কেন হহার 
নাম ভইল তাহা ঠিক বলা যার না। বোধ হয় 
সোণারায় নামক পুর্ন গৌড় রাজসরকারে কোন 
কন্মচারী ছিলেন এনৎ এই গড় সম্মিকটে ঠাভার 
বাপাবাডী ছিল সেই জন্যই লোকে উহাকে 
সোনারায়ের গড় বলিয়া খাকে | 


ভিন্ু বি্রাভ ৩ ছেলছেলীল্ সন্দিল্র 


চে 


রাজা লক্ষণ দেনের আমলে গৌড়ে হিন্দু 
বিগ্রহ ও দেবদেবীমন্দিব অনেক ছিল। মুললমান 


হিন্দু বিগ্রহ ও দেবদেবীর মন্দির ৪৫ 


রাজত্বের প্রারস্তকে এই সমস্ত হিন্দু বিগ্রহ অনেক ধ্বংস 
হইয়া গেলেও বর্তমানে ৬ গৌড়েশ্বরী, পাতাল চগ্ডি বা 
পাটলী দেবা, এবং জহরাতলা কালিমাতার বাড়ী প্রসিদ্ধ । 
এই সমস্ত বিগ্রহ মন্দিরে এখনও হিন্দুগণকর্তক যথা রীতি 
পুজা হইয়া গাকে। অতি প্রাচীনকালে গৌড়েশরা বিগ্রহ 
মন্দির কমলাবাড়া গ্রামের মধ্যে কোনও স্তানে স্থাপিত 
চিল; তাহার পর কোনও ফারণে রামকেলির দক্ষিণ 
ভাগে এবং গৌড়-ছুর্গের প্রাচীরের উত্তর পশ্চিম সামানায় 
স্থাপন করা হইয়াছে । সময় সময় এখানে অনেক 
সাধু সন্ন্যাসার সমাবেশ হইয়া থাকে । 

পাতালচ বা পাটলাদেবী । গুয়ামালতির দক্ষিণ 
ভাগে বাহাদুরপুর গ্রামের সন্নিকটে একটা ইন্দারার 
মধ্যে প্রস্তর নিশ্মিত এই বিগ্রহটি স্থাপিত । ইহার 
পশ্চিমভাগে একটী বুহত জলাশয় (বিল )। বার 
মাসই এইখানে অগাধ জল থাকে | পূর্বেব এই 
স্থান দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত এবং এখানে 
একটী প্রকাণ্ড বন্দর ছিল। গৌড়ের প্রসিদ্ধ 
ব্যবসায়ী ধনপত সদাগর, চাদ সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর 
প্রভৃতির বড় বড় জাহাজ এই ঘাট হইতে মালাকা, 
স্মাত্রাও যবদ্ীপ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত । 


9৬ গাড় ও পাধুছ' 


জহরাগলা কালীমাতা। লোনারায়ের গড় হইজ্ে 
প্রায় পাচ মাইল পূর্বে এবং বর্তমান গোবিন্দপুর 
গ্রামের অন্ধ মাইল পশ্চিমে এই বিগ্রহ মন্দির 
স্াপিত। প্রতি বঙ্সর বৈশাখ মাসে এখানে চারিপাচ 
দিনের জন্য একটা মেলা বসিয়া থাকে এবং মহ! 
সমারোহের সহিত পুক্ত। হইয়া থাকে | ইহা ভিন্ন 
প্রত্যেক শনি ও মঙ্গল বারে এখানে যথারীতি পুক্জা 
হইয়া থাকে । এই স্থান ইংরেক্ত বাজার হইতে তিন 
মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । এই স্থানের বিশেষত্ব এই 
ঘষে, এই মন্দিরের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর 
তক্তগণই পুজা! দিয়া থাকেন | 


পুল্লাভন মালদহেব্র প্রাচীন ক্কীত্তি 


ইংরেজ বাজার সহর হইতে পাচ মাইল উত্তরে 
কালিন্পী ও মহানন্দ|! নদীর সঙ্গমস্থলে এই সহরটা 
অবস্থিত । নদীর উপর হইতে এই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দালানকোঠা-পূর্ণ সহরটার দৃশ্য বড়ই মনোরম। 
ইহার কতকগুলি বাড়ী একেবারে মহানন্দার সঙ্গে 
গীঁথিয়। উঠান হইয়াছে । এই মহরটী পাঁচ অংশে 
বিভক্ত । ১1 কারা ২1 মোগলটুলি ৩। শর্ববরী 


পুরাতন মালদহের প্রাচীন কীর্হি ৪৭ 


&। শাকমোহন ৫। বাশহাটা। এ সহরের সর্বত্রই ভদ্র 
লোকের বালপ। অধিকাংশই অবস্থাপল্ন এবং ব্যবসাদার | 
এখানে ছুইট স্টিমার ঘাট আছে । একটীতে রাজমহাল 
ট্রিমার লাগিয়। থাকে এবং অপরটাতে আই, জি, এন 
কোম্পানির ছ্থিমার লাগিয়া থাকে । এখানে মালের জন্য 
একটা স্বতন্ত্র রেলফ্টেশন সাইডিং আছে । মালদহের কাটরা- 
দুর্গ হইতেই প্রাচীন কীন্তির আরম্ত। গৌড় ও পাণুয়ার 
অবস্থা যখন ক্রমে হান হইতে লাগিল সেই সময় অধিকাংশ 
হিন্দু আসিয্লা এই পুরাতন মালদহ সহরে বসতি করেন 1% 

মালদহের প্রাচীন কান্তি গুলির মধ্যে জুম্থা 
মসজিদটী সবিশেষ প্রসিদ্ধ এবং উল্লেখ যোগ্য । উহ! 
সমর আকবরের সময় নিশ্মিত। কেহ কেহ বলেন 
মাস্রম নামক একজন বণিক কর্তৃক এই মসজিদটা 
১৫৬৬ খুষ্টাব্দে নির্দিত হইয়াছে । এই মসজিদটা 
ষেখানে দিশ্মিত তাহার নাম মোগল টুলি। 

অনেকে অনুমান করেন যে কাটরা দুর্গ কোন 
সময়ে বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের আশ্রয় স্থান ছিল। 


* গৌড়ের বিষয় লিখিতে হইলে পুরাতন মালদহ ও পাণুরার 
বিষয় উল্লেখ না করিলে অসম্পূর্ণ বলিয়া! মনে হয় । 


৪৮ গৌড় ও পাুয়। 


কারার দক্ষিণস্থিত উচ্চভূমি খনন করিলে অনেক 
মণিমুক্তা জহরত প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে এমন 
অনেকের ধারণা । এহ নগরে অতি পর্ববকালে 
অনেক মুসলমান বাস করিত সেইজন্য হিন্দু পল্লীতেও 
মুপলমানের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে 
ফুটা মসজিদ নামক আর একটা মসজিদ আছে। 
এই মসজিদটী ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে মজমসের দিল খ। 
কর্তক নির্্দিত হয় । এখন হহা একেবারে ভগ্রদশায় 
পরিণত । কাটরা দুর্গের নিম্মণসন্যন্ধে বু? জানা 
যায তাহাতে ১৩৫৩ থষ্টান্দে ফিরোজসা যখন 
লিয়াজসার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈম্যগণ সহ 
এখানে ছাউনি করিয়াছিলেন সেই জময়ে মাশ্তম 
সদাগর কর্তৃক এই ছুর্গ নিশ্মিত হইয়াছিল । ফিরোজ সা 
এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন এ জন্যই ইহার অপর নাম 
ফিরোজপুর ৷ নদীর পশ্চিম পারে নিমাসরাহ গ্রামে 
যে একটি ভগ্নীকার স্তস্ত দণ্ডায়মীন আছে তাহার 
সম্বন্ধে অনেকের আনেক রকম মত । কেহ কেহ 
বলেন পূর্ববকালে চোর ডাকাত ও দন্দ্ুর ভয় এদেশে 
খুবই ছিল সেইজন্য এখানে আলোক, প্রহরী ও ঘণ্টার 
বন্দোবস্ত ছিল, আবার কেহ বলেন শক্রগণকে 


পৃধাতন মানদহের প্রাচান কাছ ৪৯ 


আসিতে দেখিলে গৌড়ে সংবাদ দেওয়ার জন্য এখানে 
প্রহরী বন্দোবস্ত ছিল, আবার কেহ বলেন শ্রগয়। 
করিবার স্বিধাথে তা নিশ্মিত হইয়াচিল। ফলকথা 
প্রথম ও গিহায় কারণহ  কঙকটা সম্ভব পর। 
হার সমান আব একটা স্তস্ত নাকি অপর পারে 
ছিল । তাহার টচিহ এখন নাত | ভতা মে কত উচ্চ 
ছিল তাহা পলা খায় না। ঠিক কালিন্দি ও মহাণন্দার 
সঙ্গম স্থলে এহ স্তন্ত স্থাপিত 1 ভার নাম নিম।সরাই 
ক্তম্ত। ৮৫৯৩৬ খ্ুক্টান্দে সমাড আকবাবর সময়ে ইহা 
নিশ্মিত ভহরাছে 1 ইহার সন্গিকটে একটা আরা 
ছিল: সেহ সরাহ্টা মান্তম সদাগরের আতা কক 
নিশ্মিত ভইয়াছিল এমত শুনা যায় | নিমাসরাহ 
(রেলম্টেসনের একমাভল পুবেন একটা প্রকাশ দাঁখি 
আছে হাভাকে ঠাকুরবাড়ী দাঘি বা পারা পুকুর সলিযা 
থাকে । হভার জল অতি শিল্সল 1 হঠাতে আনেক 
বড় বড় মাছ এবং কুন্টার আছে | উভার লঙ্ছে 
একটা গল্প আছে, পূরনকালে কোন সদাগর লক্ষ টাকার 
পারা বিক্রয় করিবার জন্য মালদত আসির়ছিল। 
ভাহার পারা বিক্রয় হইল না বলিয়া সে বলিয়াছিল 
যে, মালদহের নাম শুনিয়া বড় আশা করিয়া 


£& 
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মআসিয়াছিলাম কিন্ত্রু আমার পারা এখানে কেহ কিনিতে 
পারিল না। এক ধোপানা তখন এই পুকুরে কাপড় 
কাচিতেছিল সে গহ! শুনিয়া হাহার জন্মডুমির কলঙ্ক 
হয় মনে করিয়া সমুদয় পারা কিনিয়া এ পুকুরে 
গলিয়া দিল। সেই হইতে ইহার নাম পারাপুকুর 
হঘ়। এঠ পুরাতন মালদচের পূর্ববর্দকে ধন্মকুণ্ড নামক 
এক বৃহ লাশন আছে । এই জলাশরের সঙ্গে 
নহানন্দার যোগ আছে। উহার নিকট আর একটা 
'ুঙ্ষরিণা আছে তাহার নাম দেবকুণ্ড, কেহ কেহ 
মন্ুমান করেন ** ধশ্মপাল ও দেন্পালের নাম হহতে 
এই ধন্মাকুও ও দেবধুঞ নাম হইয়াছে । হহার এক 
ম'হল উত্তর হইতে বেলা নদা নামক একটা ক্ষুদ্র 
“দা বাহিন হইয়া মাধাইপুরের ভিতর দিয়া টান 
নদাতে শিশরাছে।  বেছুলা লক্ষিণদরের মৃতদে5 


*. পন্মপাল “দরের একখানি তানশাসন ১৮৯৩ খুঃ নভেম্বর 
এসে গৌড়ের ।নকটবন্থা ভোলাভাট থানার অন্তর্গত খালিমপূব 
গানে এক কণা পর্ভীৰ নিকট পাওয়া যায়। মালদহ “জলার 
হপানীন্তন মাজিষ্টে স্বগীয় উমেশ চক্র বটব্যাল মভাশর উ্ভার 
"ঠোদ্ধাব করিয়াছিতেন | পাল বংশীন্ধ রীজগণের গেড় ও 
»"এুয়াব রাহ বিবলণ এই তাশশাসনে লিপিবদ্ধ আছে । 


পাণুয়ার বিবরৎ ১১ 


লইয়া হাসিতে ভাসি, পালিন্দা নদী ঠঠয়। এই 
১ উহার নাম 


॥ 


৩] 


নদাতে আঁলিয়াছিলেন | সহ তহ 
(পভুলা নদ ভহয়াছে। «মহ জনজাতি | নিমাসরাই 
রেলাষ্টসনের ৩৩ রশি পগ্লিমান উত্ভতবে এঠ বেলা 
নদার এপ কাঠ ভনাভপা্খাভ পুল আছে; (সহ 
পুলের পর দয়া রেলগা।ড নাতায়াত করে। 
শা ৪৫৯। এ লিনা 
| , এপ, রেলগয়ের আদনা এব 
একলাখা উভব ফ্টেসন হাহ পাওয়। যাওয়া যায়। 
পাণ্ডয়ার উত্তর সাঁমানা পায়খাদাঘি না দীঘিহাট, 
পর্ন সামানা আদিণা মসিদর প্রায় এক মাভল পুপব 
প্ঘান্ত, পশ্চিম সীম।ন! মহানন্দা নদ পপাস্থ, এবং 


দক্ষিণ সামানা সমসাপাদ পরান পাঞ্য়। দেখো] 


৬ 


হায় ১৬ মাইল এপ ্াস্ত পরার আট মাইল ঠহবে। 


সত এ সখ 


ও 


পাঠকগণ এই পাঞ্চিয়ানে ভুগলা চলার পাণ্জিয়! 
পলিয়া ভ্রল করিবেন সা তাহা ৬৬৩ পুশক 
করিবার জন্াহ বোধহয় লোকে মালদত জেলার 
এ পা্ুয়াকে স্তর ত-পারুয়া বলিয়া থাকে। 
ভার অধিকাংশ রাঞ্ছাত একেবারে হট দিয়া বাধা 
ছিল। পাওয়াতে লৌদ্ধ। ও ভিন্লু দেবদেবার মুক্তির 
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নিদর্শন অনেক পাওয়। যায়। ছোট বড় পুক্রিণীণ সংখ্যা 
যথেষ্ট পরিমাণে আছে । এই গুলি যে হিন্ুরাক্ত 
গণের আমলে খনিত হইয়াছিল তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । হিন্দু দেবালরণ্ এখনে আহনক 
ছিল এবং সেই সমুদয় হিন্দু কাণ্ডি নন; কাযা 
বর্তমান মসজিদ ভুলি নির্মিত ভইয়াছ্ে ঠাঠারও 
যথেষ্ট নিদর্শন আছে । 

অতি প্রাচীনকালে পুণগু,বদ্ধন নামে একটা হিন্দু 
নগর ছিল। কেহ কেহ বলেন যে এন প্রণু বন্ধন 
হইতে পাণুয়া নাম হইয়াছে । সে যাহাই হডক পাঙুষ। 
ঘষে একটা হিন্দুনগর ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাহ । 
*্আদিশুর রাঙা সর্ববপ্রথমে গৌড় ও পারায় রাজন 
করেন। তিনি একা ।দক্রমে ৭৫ বৎসর কাল রাজ 


* আদিশর রাছার বিষয় কেবলমাত্র বারে কুপ পঞ্চিকার 
ঞতিহাসিক অংশে পাওয়া ষায়। তাহাএ সময়ের কোন হাম- 
শাসন, শিলাপিপি বা মুদ্রা পাওয়া যান নাই। ভট্র-ভবদেবের 
প্রশন্তি পাঠ করিলে আদিশৃর নামে যে কোন রাজা 'ছলেন 
এমত বোধ হম না। আদিশর রাজার সর্বপ্রথমে গৌড় ও 
পাওুয়ার রাজত্ব বিষয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনীকাস্ত চত্রবন্তীর গোড়ের 
ইতিহাস হিন্দু রাজত্ব হইতে উদ্ধৃত করা হইল। 


ড় 
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করিয়াছি,লন । আদিশুর রাজার রাজস্বের প্রারস্তে 
পাণডয়াতে বৌদ্ধ ধশ্মের সমধিক প্রচলন ছিল এবং 
তংকালে গৌড় পাগুয়ার অন্তত ছিল। আদিশুর 
রাঞ্জহ পাওয়াতে প্রথম হিন্দু ধাম্মর প্রবর্তক । তিনি 
ভট্ুনাপায়ণ, 'শীভব, দক্ষ ছান্দড় ও বেদগঙ নামক 
পঞ্চ রাক্ষাণাক সববপ্রণমে পাতুযাতে আনয়ন করেন। 
পায়।ত ঢুচটা অতি পুরাতন দাঘ আছে একটীর 
নাম হোমপাঘি ও অপরটার নাম ধমার্দীঘি। এই 
উভয় দাঘিব তীরে উক্ত পঞ্চ বাঙ্ষণ যঙ্ঞ করিয়া- 
চিলন। +দল্তুসারে হহাদের নামকরণ এরূপ হহয়াছে 
এমন এখনও লোকে বলিয়া খাকে। * শুর বংশায় 
এগাণ জন হিন্দু রাজা একাদিক্রমে সাত শত চেচীদ্‌দ 
বসরকাল গোড় ও পাওুয়াতে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
তণ্পর পাল বংশীয় রাজগণ ছয়শত অফ্যানববঠ বগুসর 
কাল পাজ্ধ করেন তৎপর সেন বংশীয় রাজগণ গৌড় 
ও পাণুয়া আধিকার করেন । ১১১৯ খুষ্টাব্দ হইতে 
১১৬০৭ খ্বষ্ঠান্প পধ্যন্থ পঞ্চাশ বশুসরকাল বল্লালসেন 
গৌড় ৪ পাণুয়ায় রাজত্ব করেন। বল্লালসেনের রাজ 


» শ্রীযু্ রঙ্গনীকান্ত চক্রবর্তীর গোড়ের ইতিহাস হিন্দু 
রাজত্ব 22৩ চক ত। 


৫7 গাড় ৮ পা ধা 


র্‌ 
সি 


কালে পরগমে গৌড় ও পাকয়ার ুগ নিশ্মিত ভয়। 
তান বাক ধল্ের বোিদিযা চিএ) (লাগ পল্মেপ 
তবনতি করিয়া গৌড় পু পাঞুয়াতে খাতে হিন্দু 
ধন্েং উন্নতি সাধন হয় এজপা তিনি প্রাণপণ চেস্টা 
করিয়াছলেন ৯. তখন আগারথী নদা পাঞয়ার পুবল- 
দিক হহন্তে প্রবাজিত হইয়া রাণাগঞ্জ, মারাছাঙ্গা ও 
মাধাইপুরের নিকট দিয়া খা৮খ|ব দর্ষিণ সামানা ভতে 
মহানন্দা নাতে শিলিত এরা পর শোর পুল 
পান্থ অধুনা পরিচিত ভায়া শি শুলদকের বিলের 
মধ্য দিয়া প্রবাতিত হইত । লোকে এখন যাহাকে 
মাধাইপ্বের বিল, ভাতিয়ার নিল ও গুপপতের বিল 
বলিয়া থাকে বাস্তবিক পাক্ষে এইঞ্চলি আদৌ বিল 
চিল না। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত ভ পার এইহ- 


লা 
ক্স 


। বু চু 
নঃ 
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গুলি ঠাহাবি পরিতান্ত জণল্রাশা ভি আাগ 
শে । 


গৌড় ও পাডুয়া হইতে হিন্দু রাজগণের কান্তি 


ঞ 


১০৩৬ 1(51113067 00 1$010 1,105 32771 ১৯51), 
243 110৬ (2000৯ 7717 010071511 (5৮৮ 01006 10751৩1 00070 


(3) 11)6 ১৮৮৭ 1010, 


। 


পাডুয়ার বিবরণ ৫ 
বিলুপ্ত হঙলেও যওকিপিওত যাহা আছে, তাহাতে 
তাহাদের নাম একেবারে বিলুপ্ত হইবার উপায় নাউ । 


বন্টমান পাঞয়ায় প্রবেশ করিতে তলে প্রথমে 


সেলামা দরজা পাওয়া যায় । লোকে বলে এখানে 
শা জালাল নাস করিতেন  এভখানে দরজার উপলে 
আরবা আক্ষরে ঠিয়া আলাতো এশা জালাল” 
কথাটি গাথত আছে | উহার কিঞি পুবেল ? 


বাইশ হাজারার কাছারা বা বড় দরগা বা মসজিদ 
অবস্তিত।  এহ মসজিদের পবন ভাগে চাদ খা 
কেতোয়ালের কবর আছে) এঠখানে একটী বৌদ্ধ 
মশ্দির এবং একটা হিন্দু মন্দির ছিল এন লোকে 
বলিয়া থাকে কিন্তু তাহার কোনহ নিদর্শন নাই: 
এ বড় দরগার মধ্যে ছোট একটা পুকুর আছে। 
এহ পুকুরে অসংখ্য মাছ আছে কিন্তু লোকে কখনও 
ইহার মাচ ধরে না, কারণ প্রবাদ এইরূপ যে এই 
পুকুরের মাছ ধরিবে তাহার স্ব ভইবে। এই 

* অধুনা  পাওুয়াতে দেখিবার জিনিষের মধ্যে ছোট দরগা 
তাগার খানা, তন্দুর খানা, সোণা মসডিদ একলাখী অসজিদ 


আদিনা মসজিদ, সেকেন্দের শাহার কবর ও সাতাশ ঘরা। 
বা. ৯ 91000708118 15 18 এত ৮০. ঘা], সা, 
৮76 260, 
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পুকুর সন্নিকটে একটা দালান আছে, লোকে উহাকে 
লক্ষণসেনী দালান বলে। ইহার নিকট ভাগারখানা 
ও তন্দুরখানা নামক আরও ছুইটি দালান আছে। 
এহ ভাগ্ারখানার দালানটি নাকি টাদর্খা কর্তৃক 
নিশ্মিত হইয়াছিল এমত লোকে বলিয়া থাকে । এর 
তন্দুরখানাতে একটি চুলা আছে, লোকে ইহাকে 
শাত জালালের চুলা বলিয়া থাকে । বড় দরগা 
হইতে কিছু উত্তর পশ্চিম কোণে আর একটি দরগা 
আছে, হহাকে ছোট দরগা লা চ'হাজারা বলে। 
এই ছোট দরগার নিকট মিঠাতালাও নামক একটি 
পুক্ষরিণী আছে । এইখানে একটি প্রকাণ্ড আকারের 


তাম নিম্মিত ডঙ্ক। আছে। এ ডঙ্কাটি নাকি 
মুন্খিদাবাদের : নবাব মীরকাশীম কর্তৃক এই ছোট 
দরগায় প্রেরিত হইয়াছিল । এই ছোট দরগার 


ংসাবশেষমধো একটি বৃহত্ড জল-নির্গমন পথ দৃষ্ 
হয়ু। এইখানে হিন্দু বা বৌদ্ধদিগের সময়ের একটি 
অতি পুরাতন প্রস্তরথণ্ড আছে । শ্রাচীরের বাহিরে 
আলাযুন হকের একটি কবর আছে। ইহার সন্নিকটে 
নূর কুতুব আলমের সমাধির সংলগ্ন একখানি প্রস্তর 
ফলকে কতকগুলি কোরাত্ণর বচন লেখা আছে। 


[ পাণুয়ার বিবরণ ৫৭ 


মুকতুমশাহ জালাল উদ্দিন ও নুরকুতুবের সময় হইতে 
পাওয়া মুসলমানদের তীর্থস্থান হইয়াছে । পাওুয়াতে 
তুইটি মেলা হইয়। থাকে ইহার একটিকে বাইপসির 
মেলা বলে ও অপরটিকে ছোট দরগার মেলা বলে। 
শজালালের মৃত্যু উপলক্ষে আরবি মত হিসাৰে 
রঙ্গণ চন্দ্র মাসের ২২শে তারিখে বড দরগায় এই 
মেলা হইয়া গাকে। এই মেলায় বত সংখাক হিন্দু 
মুসলমান সমাবেত হইয়া থাকে এবং মেলা চারি পাঁচ 
দিন মাত্র স্থায়ী হয়। 

গপরটি মুসলমানগণের রোক্তার পনর ষোল দিন 
পান্ন ছোট দরগায় এই মেলা লাগিয়া থাকে। 
( মারব চন্দ্র মাস) সাবানের ১৩১৪ তারিখে 
নূর কুতুব আল(মর মৃত্যুর স্মরণ উত্সব উপলক্ষে 
এছ মেলা হয়া থাকে । সাত দিন পধ্যন্ত 'এই 
মেলা থাকে। 

হ'হাজারা দরগার কিছু উত্তরে ৮* ফুট দৈথ্যে 
একটি সমচত্রক্ষোণ মসজিদ আছে, ইহাকে কুতুবশাহা 
মসদ্ডিদ বা সোণা মসজিদ বলিয়া থাকে । হইহা 
ই:উ+ প্রাসীর দ্বারা বেছ্রিত। এই প্রাচীরের 
দরক্তাঞ্চলি প্রস্তর নিশ্মিত। প্রাচীরটি ৭1৮ ফুট 


্ 


৫৮ গোড় ৪ পাওুয়া 


আন্দাজ পুরু হইবে । ইভা ছুইটি দরদালানে 
বিভক্ত হইয়াছে এবং বার কোণবিশিষ্টা থামে ইহা 
পৃথক হইয়াছে | হার উপরে দশটি গন্ুজ অবস্থিত! 
গম্দুজগুলি অতি স্ন্দর রঙ্গান ইটের দ্বারা নিম্মিত 
হইয়াছে । এই মসজিদটি মোগল রাজনের সম- 
সমকালে ১৫৮২ খষ্টাব্দে নিম্মিত হইয়াছিল । 

রাজা গণেশের পুজ দ্ধ জালাল উদ্দিনের সময়ে 
এইখানে একটি মসজিদ নিশ্মিত হইয়াছিল । ইহার 
ভিতরে অধ্টকোণী এবং ইহার প্রতোক কোণে 
একটি প্রস্তর নিশ্মিত অষ্টকোণী থাম আছে । 


ইহার ভিতরে তিনটি কনর আছে । মধ্যের কবরটি 
স্ীলোকের ও অপর ছুইটি পুরুষের । ইভার 
ভিতর ভাগে অতি চমণ্কার কারুকাধ্য আছে । 
এই মসজিদটির নাম * একলাখী মসজিদ । কে 


কেহ বলেন যে এই মসজিদ নিম্মীণকালে এক 
লক্ষ টাকা বায় হইয়াছিল এজন্য ইহার নাম 
একলাখী মসজিদ হইয়াছে। এই একলাখা মসজিদ 
হইতে ছুই মাইল পশ্চিমে দিনাজপুর যাইবার রাস্তার 
দক্ষিণ ধারে যে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ দেখিতে 
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পাওুয়ার [বিবরণ ৫৯ 


পাওয়া যায়, তাহার নাম * আদিনা: মসজিদ । এত 
বড় মসজিদ আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ। 
এই প্রকাণ্ড স্থন্দর চতুক্ষোণ মসজিদের দৈর্ঘ্য উত্তর 
দক্ষিণে ৫০৮ ফুট এবং বিস্তার পূর্বব পশ্চিমে প্রায় 
৩০০ ফুট হইবে। ইহার পশ্চা দিকে দুইটি 
খিড়কী দরজা আছে। আর সম্মখে একটি মাত্র 
ছেট প্রবেশ দ্বার আছে । মপজিদটির স্থানে স্থানে 
পড়িয়া গিয়াছে । স্থানায় লোকে বলে এক লক্ষ 
লোক সমবেত হইয়া এই মসজিদে নামাঙ্গ করিতে 
পারে। তবে এক লক্ষ লোক না হহলেও দশ 
বারো হাজার লোক ইহার মধ্যে নামা করিতে 
পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥। এই মসজিদটি 
একুশটি স্তন্তের উপর নিশ্মিত। স্নীলোকদের বসিবার 
জন্য যে ইহার মধ্যে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল তাহ। 
সহজেহ বোধগম্য হইয়া থাকে | হহার প্রবেশ- 
দ্বারের উপরিভাগে একটি শ্রস্তর খণ্ডে বুছ্দেবের মুড 
খোঁদত ডিল, তাহাপ কতক অংশ ঘসিয়া ঘসিরা 
ঙলিয়৷ তাহাতে চুণ ও বালি দেওয়া হইয়াছিল এমঠ 
বোঝ। যায় । এই মসজিদ নিশ্মাণের যাবঠায় মাল 
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৩০ গাড় ও পা্ুয়া 


মসলা হিন্দু কীর্তির ধ্বংশাবশেষ হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩৬৯ 


খৃষ্টাব্দে ইহা সেকেন্দরশাহ কর্ডক নিন্মিত হইয়াচিল। 
এই মসজিদে সর্ববসাকুল্যে ৩৭৮টি গম্বুজ ছিল। ইহার 
সংলগ্ন উত্তরভাগে সেকেন্দরশাহার কবর আছে । এই 
গ্রহের দৈথ্য প্রস্থ সমান। এখন উহার অনেক অংশ 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 

এই আদিনা মসজিদের প্রায় অদ্ধ ক্রাশ পূর্ববভাগে 
সাতাইশঘরা নামক একটি স্থান আছে। এই 
সাতাহশথরাকেহ লোকে সেকেন্দরশাহার প্রাসাদ 
বলিয়া থাকে । এখন ইহার ন্নানাগাস মাত্র আছে। 
ইহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড অন্টকোণবিশিষ্ট দালান 
আছে। ইহার আটদিকে আটটি ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র কুটরা 
দেখা যায়। উহার অঙ্তান্ অংশ এখন ভগ্নদশায় 
পতিত হইয়াছে । হ্হার সন্নিকটে একটি ২০০ হাতি 
দার্ঘ ও ১০০ হাত প্রস্থ পুক্ষবিণী আছে । এই 
পুগ্ষরিণীটি হিন্দু আমলের। ইহা রাঙা গণেশের 
সময়ে খনিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান 
করেন । মাদিনা মসজিদ ও সাতাইশঘরার মধ্যবন্তী 
শ্টনে একটি গডবেছিত স্থান আছে। এখন এই 


সমাধি ৬১ 


স্তান কেবলমাত্র ভগ্ন হম্টকপ্তপে পরবিপুরণ । সেকেন্দর 
শাহের সময়ে এইস্তাংন পাুয়ার ছগ নিশ্মিত হতয়াছিল 
বলিয়া গনেকে অনুমান করিয়া থকেন। পল্মানে 
এই স্থানের চতুর্দিকে অত্যন্ত জঙ্গল এবং লাগ, সর্প 
প্রভৃতি হিং জঙ্চর প্রাদর্ভাব দেখা যায়। পাণুয়ার 
মধো এই স্বানটিতে সময় সময় লড বড বাধ বিচন্ণ 
করিতে দেখা গিয়াছে । গোডের হ্যায় পাওুবাত 
প্রতোক দাঘি এবং এমন কি ছোট ছোট পুক্ষারণী:৩ 
পবান্তও বথেম্ট বৃশ্গার দেখিতে পাওয়া নায় । 
হলঙ্ান্বি। 

গৌড় ও পাওয়াতে কতকগুলি সমানি মাছে 
তন্মধো অধিকাংশই মসজিদ সংলগ্র । মসজিদের বর্ণনায় 
ফাতগা, হোসেন সা, নশরত সা, উমর্কাজি, টীলকরয়ন, 
শিয়ামত্উল্লা, সেকেন্দর সা. % রা আলানন-হক, 
নূর কুতুব, যদ্ুজালাল উদ্দিন € পামাসউদ্দিন প্রৃতির 
সমাধি স্থানের বিষর লিপি বদ্ধ করা হইয়াছে । তগকালে 
সমাধির জন্য কোন নিন্দিষ্ত স্থান ছিল বলিয়া মনে 
হয় না। বাদশাগণের এবং বড় বড় পীারগণের 
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৬২ গোড় ও পায়! 


সমাধিশ্থান কতকটা ইচ্ছান্ুবাযী এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
নাদিশ কর! ভভত বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি 
সমাপণি সলগ্র প্রস্তরখণ্ডে সমাধির বিবরণ আরবি 
ভাবায় লিপিবদ্ধ করা ভইহরাহে । আবার এমন 
আনেকঞ্জলি সমাধি স্থান আছে বাহার কোন বিবরণ 
প[ঠবার উপায় নাহ । অপিকাংশ সমাধি স্তানত কষ্টি 
পাথর বারা নিশ্মিত। ছোটড সোনা মসজিদ বা 
খোজাকা মপজিদ সন্নিকটে পূর্বদিকে তিনটি ক্িপাথর 
নিশ্সিত সমাধি স্থান ছিল। ইহার মধো এখন দুইটি 
মাত্র আছে এবং অপরাট ১৮৮৫ সনের ভূমিকম্পে 
নষ্ট ভহয়া [গয়াছে। যেদুহটি আছে হাভার একটি 
ওয়ালি-মহন্মদের এবং অপরটি আলির সমাধি । তৃতায় 
সমাধিটা ভামকম্পে যখন ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া 
[গরাচিনল তথ্ন উভার মপ্্য হইতে একখান জরার 
শাল ও কতকগুলি খঞ্জাকৃত প্রস্থর খণ্ড বাহির হইরাচিল । 
(লই জরার শাল ফিরোজপুর, চাদনি ও মিলিক প্রভৃতি 
গ্রামের নিন্প শ্রণীর লোকগণ ছিডিয়া লইয়া গিরাছিল। 
সেই সমাংয় অর্থাৎ ভূমিকম্পে এই সমাধি ভুস্তর ভাঙ্গিয়া 
যাইপার অবানভিত পরে একদিন সন্ধ্যার সময় কয়েকজন 
লোক সেই ভগ্ন সমাধিগাত্রে দীপ্ত আলোক দেখিতে পায়, 


সমাধ ৬০ 


এবং সেই আলোক দেখিয়া উহারা ভূতের আলো মনে 
করিয়৷ অতাস্ত ভীত হয়৷ তাড়াতাড়ি বাড়া যাইয়া গ্রামস্য 
লোকের নিকট এই ঘটন। প্রচার করে। পরদিন সন্ধ্যার 
সময় দশ বার জন লোক জুটিয়া আবার এ স্থানে আইসে 
এবং পূর্ব দিনের ন্যায় দীপ্ত আলোক দেখিতে পায়। 
আলোক দেখা মাত্রহ উহার সকলে মিলিয়া সে ভু 
সমাধির নিকট গিয়। দেখিতে পায় যে সমাধির ক্ষদ্র ক্র 
প্রস্তর খণ্ড হইতে এহরূপ আলোক জ্লিতেছে। তার 
পর এ পাথরগুলি লহয়া উহারা বাড়া ৮লিয়া আইসে। 
এবং গ্রামের লোকদিগকে দেখায়। গ্রামের লোকের 
উহাদিগকে ভয় দেখাহয়া বলে বে, এ পাথরগুলি নে 
তোমরা চুরি করিয়া আনিয়াভ ইহা! গভণমেণ্ট জ্ঞানিলে 
তোমাদিগকে ফৌজদারাতে সোপারদ্ধ করিয়া সাজা দিতে 
পারে। সেই ভয়ে উহারা সমস্তগুলি পাথর জলে ফেলিন' 
দিয়াছিল। 

091)0511. £১04175 সাহেব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌডের 
একটী সমাধি খনন করিয়া দেখিতে পাইয়াছ্ছিলেন যে ন্বত 
ব্যক্তির সন্নিকটে একটা ধূপ জ্বালিবার পাত্রে, দুইটি 
পানদানি, ছুইখানি অসি ও একটি প্রদীপ জ্বালিবার পাত্র 
রহিয়াছে । সমাধিটি বনুশতাব্দী পূর্বেবের এজন্য উক্ত 


৩? গোড় ও পাণুয়া | 


) 


কিন্ষগ্চলি অতি পুরাতন হইয়া গিয়াছিল এবং বিকৃত 
অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। গৌড়ের প্রসিদ্ধ পীর 
আখিসিরাজুদ্দিন ওসমানের সমাধিস্যান বড় সাগর দীঘির 
উত্তব পশ্চিম কাপে অবস্থিত । এই আখিসিরাজুদ্দিন 
একজন পরম ধাশ্দিক সাধু পুরুষ ছিলেন। গৌড়ের 
কাদশাগণ ইভার শিষ্য ছিলেন । এই সমাধির উপরে 
একটা চত্ক্ষোণ দালান আছে। ১৩৫৭ খুষ্টাব্দে 
আখিপসিরাজের মৃত্য হয়। তীভার ম্বত্যর পর নশরত 
শাহা কর্তৃক ১৫১০ খুষ্টাব্দে এই দালানটি নিশ্মিত 
হহয়াছিল। পাগুয়ার বড় দরগার বভিঃপ্রাঙ্গনে চাদ খা 
ন'মক এক বাক্তির সমাধি আছে । কিন্তু এই চাদ খা 
যেকে ছিল তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 
পর্বে এই সমস্ত সমাধিতে সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়ার 
বাবস্থা ছিল। এখন সে ব্যবস্থা ক্রমশঃ হাস হইয়া 
আসিতেছে । গৌড়ের মধো * নিয়ামতউল্লা ও ফতে খার 
সমাধিতে এবং পাওয়ার মধ্যে ৭ নূরকুতুব ও ফকির 
আলারুন হকের সমাধিতে এখনও প্রতিদ্দিন সন্ধ্যার সময় 
প্রদীপ দেওয়া হইয়া থাকে । 


৯. হজরত পীর শাহ নেয়ামতউল্ল। ওলি। 
+ হজরত পীর নূরল আলম কুতবে আখেরজ্জমান্‌। 


শক্মণ সেন ৩৫ 
শল্য তোন্ব । 


বস্ততপক্ষে লক্ষণ সেনের সঠিক জন্ম তারিখ 
নির্ণয় করা স্মকষ্ঠিন, তাবে যহদূর জানা যায় তাহ!তে 
যে বৎসর বল্লালসেন মিখ্লায় যুদ্ধ মাত্রা করেছ 
সেই বংসরই লক্ষণ সেনের জন্ম হয়। লগ, 
ভারশকার লিখিয়াছে নঃ-- 
মথিল যুদ্ধ যাত্রায়াং 
বল্লালেহ ভুন্মিতধ্বনিঃ | 
তদানাত বিক্রমপুরে লক্ষনণো 
ভাতবানসৌ 1” 
বল্লালসেন শেব বয়সে তাহার একমাজ পুজ। 
লক্ষণ সেনকে যৌোবরাচ্যে অভিণিজ্ত করিবার 
অভিলাষ করেন এবং যথাকালে অভিষেক কাধ্য 
সমাপন করিয়া প্ুজের এতি যাবতীয় রাজ্যভার ন্যস্ত 
করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন এবং ইহার কিছুদিন 
পরেই বল্লাল সেনের মৃত্যু হয়। * লন্মমণ সেন 
দেবের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে-_-একটী নূতন অব 


ঈ% ]110191) ৮১00021৮ ৬01, 1৯07, 


রি গোড় ও পারা 


গণনা আরন্ত হইয়াছিল। ইহা ক্ষমণাক,, লক্ষ্মণ 
সংবত না 'লধং, নামে পরিচিত । মুসলমান বিজয়ের 
পরে এই অব্দ বহুকাল মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল 
এবং পুনিতে পাওয়। যায় যে বর্তমান সময়েও উহা 
এময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে | * জগদ্িখ্যাত 
এভ্রতত্ববিদ প্রগায ডাক্তার কিলহরণ গণনা করিয়া 
শ্থর্র কাঁরযাডেন যে এই অব্দ ১১১৮--১৯ খষ্টাব্দ 
হতে গণিত হইতেছে । 

১১৮৯ খুষ্টান্দে পিহা বিদ্ভমানেই লক্ষণ সেন রাজা হইয়া 
"গাহ।র (রর খাজধানী গগোড় নগরের উন্নতিকল্ে যথাসাধ্য চেষ্ট 
করিয়াছিলেন 1 স্কানে স্ানে দাঘিকা খনন, বিছ্ভালয় স্তাপন, বিগ্রহ 
মন্দির স্াঁপণ € পুজার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

তিশি রাজধানাকে শত্রু হস্ত হইতে নিরাপদে 
নাখবার জগ্য চতুদ্দিকে গড়বন্দি করিয়া উচ্চ ভূমির 
উপর স্তাগিত করিয়ছিলেন এবং অদংখা অট্রালিকায় 
শোভিত করিয়াছিলেন । গৌড়নগর ভাগীরথী নদীর তীরে 
অবস্থিত ছিল। রাজ লক্ষমণসেন এই ভাগীরথী সংলগ্ন 


* বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথম ভাগ ২৯৯ পৃষ্ঠা-_শ্রীরাখাল দাস 
বন্দে পান্যা প্রণীত | 


হক নল ৬৭ 


একটা শ্ববৃহৎ্ড খালখনন করিয়া রাজীধানার মধো গঙ্গারজল 
প্রপাচহর ববস্থ। করিয়ার্গি'লন । সহ খালকে কে5 কেহ 
এখন ও “লন্মমণ সেনের ভাড়া” বলিব খাকেন । শাঠার 
উপর এখনও দুহাঢা প্র্থর নিশ্মিত সাকা বিগ্ভমান আছে 
ল[পু উহাকে “পাচখিলানো সাঁকো” বলে। ৃ 
লন্মনণসেন একক্তন খ্যাত অংক্কতভও পঞ্িত ছিলেন । 
হার পিতা বল্লালসেন দ্ৃঠখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
দি নাম 'দাননাগর' ও হাপর খানির শাম হাড় 
সাগর, । দানসাগর গন্থখানি বল্লাণসেন স্বয়ং সমাপ্ত 
কারেন কিন্তু অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ কহকাঁশ লিখা হভবার প্র 
পঞ্পু/লসেনের মৃতা হয়| ধল্লাললেন মৃত্যুর বান! 
পুর লক্মমণ সেনের প্রাঠি এহ অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ সামার 
করিবার ভার অর্পণ করেন । লক্ষা[ণসেন সয় এ 
গস্থর অবশিষ্ট আশের রচনা শেষ করিয়াছিলেন । 
লক্ষৃণসেন সদা সর্ননদাই শাস্ত্র পঞণ্ডিতগণ বেগ্সিত 
থ[কিয়া ধম্মীলোচন! করিতে ভাল বাসিতেন। উহার 
সময়ে জয়দেব, শরণ, গাব নাচাধ্য, উমাপুতিধর, ধ্যোয়ী 
কবিরাজ, শুলপাণি, নারায়নদণ্ড ও পুরুষোব্তমদেৰ এুভৃতি 
প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ ইহাব সভায় বিরাজ করিতেন, 
ই পুরুষোত্তম দেন লক্ষণ সেনের আদেশ ক্রমে 


৫ গাড় ও পারুয়া 


“ত্রিকাণ্ড শেব” নামক একখানি অভিধান প্রনযণ 
করিয়াছিলেল । *% 

লঙ্মমণমসেন তুই বিবাহ করেন। তাহার প্রমম 
পত্তীর নাম শ্রীমতী বস্থদেবী ও শেষবয়সের পত্ভীর নাম 
বলভা। লঙ্গমণসেনের তিন পুত্র ছিল। মাধবসেন, 
কেশব সেন ও বিশ্বরূপসেন। হলায়ুধ মিশরের জেষ্টভাতা 
প্শুপতি হান প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । 

তৎকালে বঙ্গদেশে সেন রাজগণ বৈদ্তজাতীয় বলিয়। 
প্রসিদ্ধছিলেন কিন্তু সেন রাজাগণের তাত শাসনে তাহা 
দিগকে ব্রঙ্গক্ষরিয় জাতি লেখা হইয়াছে । বল্লু।লসেনের 
শিক্ষক গোপালতটু “বলীলচরিত” নামক একখানি গ্রন্থ 
রচন। করিয়াছিংলন এ গ্রন্থের এক স্থানে লেখা আন্চ 
যে “বেছচা বংশাবতংস সোহয়ং বল্লালনুপপুজ বঃ” | 
লকন্ষমণসেন অনেক সময়ে গৌড় ও নিক্রমপুরের শাসন 
ংরক্ষণ ভার পুত্রগণণর প্রতি ন্যস্ত করিয়। তার্থবাস মানসে 
নবদ্বীপে বাস করিনেন এবং এই নবদ্ীপকে কালে একটি 
প্রধান নগরে পরিণত করিয়াছিলেন । কেহ কেহ বলিয়া 


ক সেক শুভোদয় নামক হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ বাহা পাঞুরার 
মসজিদে পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধু ত। 


লক্ষণ সেন ৬৯ 


থাকেন যে লক্মমণসেন গঙ্গা স্নান করিবার জন্তা নবদ্বীপে 
বাস করিতেন । ইহা সম্ভবপর বলিয়! বোধ হয় না, কারণ 
তশ্কালে গৌড়ের পূর্ব ও পশ্চিম সীমা দিয়া গঙ্গা 
প্রবাঠি 5 হহত। স্মতরাং গঙ্গা তাহার নিজ বাড়ীর অতি" 
সন্নিকটে থাকিতে ঠিনি গঙ্গা! বাস করিবার জন্য নবদ্ধাপে 
থকিবেন কেন ৯ নবদ্ধাপ তখন ও তীর্থ স্তান চিল এবং 
অনেক প্রধান পধান পণ্ডিত মণ্ডলী তান বাস করিতেন । 
লক্মমণসেন শেষ বয়সে এই সমস্ত পণ্ডিত মগুলীর সহিত 
শাস্জালাপে ও ধশ্মীলোচনায় জীবন অশ্িবাতিত করিবার 
মানসে নবদ্বীপে অবস্তান করিতেন বলিয়া বোধ হয়। *% 


*. নবদ্বীপ লঙ্ষমণসেনের রাজধানী সম্বঙ্জে নানা প্রকার মত- 
ভেদ দৃগ হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে, লক্মণসেনের স্ব রাজধানী, 
“বিজয়পু4” ৪ “লঙ্মণাবভীর” উল্লেখ পাওয়া যায় ।  “পবনদূতে" 
ধোয়ীকবি একস্তানে লিখিয়াছেন যে 

স্কর্কাণার বিজয়পৃরামত্যুক্গতা, রাজধানীং। “প্রব্াচি স্রযমণিশ 
গ্রন্থে মের'$* আচাধা লিখিয়াছেন,_-“গোঁড়দেশে পক্ষণাবতী নগরে 
লক্ণপেন নামক পা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেলন ) 
কিন্বদন্তা অনুনারে,লক্নাবণা ব| গোড়ের ধ্বংসাবশেষের সমীপবত্তী 
বিশ্বাল সাগর পাখি লক্মণসেন খনন করাইয়া ছিলেন ; এবং সাগর 
দীঘির অনভিদরস্থিত একটা প্রাচীন দ্রর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও 


০ গৌড় € পাুয়। 


নবদ্বীপের উত্তরে বল্লালদীঘি নামক একটা 
দ'ঘি আছে । লক্ষাণসেন এ অঞ্চ,ল এই দাঁখিটি তাহার 
পিভার নম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য খনন বাইয়া 
ছিলেন লোকে এমত বলিয়া থাকে । 


“বল্লালগ" নামে কথিত হইয়া আসিঠেছে। লঙ্গুণসেনের অপর 
রাজধাখ! “বিজয়পুর” মিনভাজুদ্দীন কতৃক “ণশাঁধিয়াহ৬ শামে 
অভিঠিঠ *হতে পারে। “পবনদূতের" প্রকাশক প্রকান প্রত্রতত্ব 
বিদ শখুঞ্ত মনোমোহন চক্রবর্তী “নোপিরা £” 'এখং “নদাঁরা? 
অভিন্ন মাপ করিয়া, নধীয়াই বিজয়পুর এইরূপ মত কাশ 
করিয়াছেন। রাজপাহী জেলার রামপুর বোয়ানিয়া সহরের ১০ 
মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কুমার রাজার বাঁজধানী “খুমারপুরের* 
নিকটব ণী ব্জয় রাজার রাজবাড়ীর ভগ্রাবশেষপূণ "বিঞয়নগ রই” 
পবন৫ের “বিজয়পুর” বলিয়া বোধ ২য়। বিজর়মেনেএ নামানুসারে 
ষেবিজক্পুরের নামকরণ হহয়াছিল, সে বিষয়ে সংশয় নাহ, এৰং 
“বিজয়নগরে” জনশ্রুতি অনুসারে এক ব্জিয রাজা ছিলেন। দান 
সাগর মতে বিজয়সেনের প্রাহুভাবসস্থানে [বরেন্দ্রই) “বিজয়নগর” 
অবস্থিত, এবং ইহার ৭ দাঈল ব্যবধানে বিজয়সেনের শিলালিপি 
প্রাপ্তিস্থান “দেবপাড়া” অবস্থিত। ধেবপাড়ার “পছুমসহর* 
নামক তল্প বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত প্র্যক্নেশ্বরের স্বতি এখনও 
জাগ্রত আছে এবং “পছুমসহরের* তীরে একটা বৃহৎ দেব মন্দিরের 
ভরগ্নাবশেষ এখনও বিছ্যমান আছে । স্থতরাং বিজয়নগরকে 


লক্ষ্মণ সেন নি 


লক্ষাণসেন পৌগু,ক্ষত্রিয় বা পুগুরিকনামক এক প্রক(ব 
জাতি গৌডে আনয়ণ করেন। আজিও তাহাদের বৎশধর 
গণ মালদহ জেলার মহদাপুর, ভোলাহাট, জোত, 
ও শিমাসরাই প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতেছেন । গোঁড 
নগরে সর্ববসাকুল্যে বাইশটা বাঙ্গার ছিল। এই পাইশট; 
বাজারের মধ্যে মহাজনটুলী, লালবাজার, হাবাসখান। 
চাদনীচকের বাঞ্জার অতি প্রসিদ্ধ চিল। লালবাজাচরর 
সন্নিকটে একটী সেনানিবাস ছিল। লক্ষাণাসপোনের 
বাজ্ব সময়ে ১১৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খুষ্টাক পাশ 
জয়চন্দ্র কনৌজের রাজ চিলেন। বুতুঝুঁদ্দন 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ১১৯৪ খষ্টাবে ডয়টা ৭ 
মৃত্যু হয়। জয় চন্দ্রের মৃত্যুর পর মুমলনানচএ 
কনৌজ অধিকার করেন এবং মগধের পশ্চিম সস] 


বিয়পুর বলিয়া গ্রহণ করাহ সমীচীন বোধ হয়। বিজয়নগর 
লঙ্ষ্মণাবতীর ভগ্রাবশেষ হইতে ৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ; 
নদীয়া ১১০ মাল ব্যবধানে অবস্থিত । মিনহাজের বর্ণনান্সারে 
'লক্ষ্মনাবতী” হইতে 'নোদিয়া' খুব বেশী দূরে ছিল বলিয়া বোধ 
হয় না এবং এই নিমিত্ত বিজয় নগরকেই “লো'দয়াত”” বলিছে 
প্রবৃস্তি হয়। শ্রীরমাপ্রসাদ চন প্রণীত গৌড় রাগমাল! ৭৪ 
৫ ৭৫ পৃষ্ঠা ! 


শ২ গৌড় ও পাঞুযা | | 


পধ্যজ্ত রাজ্য বিস্তারের কল্প করেন। মগধ 
রাজ্য অধিকার করিবার অব্যবহিত পরই মুসলমানগণ 
বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিবার মানস করেন । প্রথমে 
নখৃতিরার খিলিজি ১২০৩ খ্রন্টাব্দে নবদ্বীপ আক্রমণ 
করেন। নবদ্বাপ অধিকৃত ৬ইলে পর ১২০৫ খ্ুস্টাব্দে 
গৌড় অধিবুত হয় । নবস্কীপ আক্রমণের সময় 
মুনলমান সেনাপতি বখ্ৃতিয়ার খিলিজিকে বিশেষে বেগ 
পাইতে হইয়াছিল ন। | ৯ 

'নোদিয়া যদি নবদাপ হয়, ভাভাহইলে বোধ হয় যে, 
মহম্মদ বখতিনার খিলিজি 2/%নোদ্দেশে আসিব সেন- 
রাজের জনৈক সামস্তডকে পরাজিত করিয়াছিলেন ; কারণ 
নবদ্বীপে যে সেনবংশের রাজধান চিল, ইহার কোনই 
প্রমাণ অগ্ভাবধি আবিস্কৃত ভয় নাই । 

যেহেতু বখ্তিযার খিলিজি নবদ্বীপের সন্নিকটে এক 
জঙ্গলমধ্যে অধিকাংশ সৈন্য লুকায়িত রাখিয়া কতিপয় 
খ্যক সৈন্য লইয়া নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
তাহার এই আকস্মিক আক্রমণে রাজা লক্ষমণসেন 
'অনন্যোপায় হইয়া বিক্রমপুর ভীতি প্রস্থান করিতে 


* এ্রীরাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস 1 
প্রথমভাগ ৩২১৪-৩২৫ পৃষ্ঠ। 


লঙ্মণ সেল ণ৩ 


বাধ্য হন। রিয়াজ-উস-লালাতিনকার বলেন ষে বখ্তিয়ার 
খিলিজি মাত্র ১৮ জন সৈন্য লইয়া নবদ্বীপ রাজবাড়ী 
আক্রমণ করেন । বাজ! লক্ষমণসেন তখন মাহার 
করিতে বসিয়াছিলেন এবং এই আক্রমণে অত্যন্ত 
ভীত ভতইয়া সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া একটা গুপ্তপথে 
তিনি পলাযণ করেন এবং পরে নৌকাযোগে কামরূপ 
যারা করেন। অতবকতু-ই-নাসিরা লেখক মিনহাজের 
মনে রাজা লঙ্গনণাসন জগন্নাথ ক্ষেত্রে পলায়ণ 
করিয়াছিলেন |  নবদ্াাপের মত অত সহজে গৌড় 

*. মিনহা্গ আর একস্থানে িখিয়াছেন, যখন বখতিয়ার 
কর্তৃক বিহার আক্রমণের ব্ধাদ রায়লথমণিয়'র লিকট পৌন্ছিল 
তথন একদল .জা।তনা ত্রাঙ্গণ রাজাকে জানাহপ যে পুরাকালের 
ব্রাহ্মণগণেপ পুস্তকে লেখা আছে বে এদেশ তুরঙকতণের হস্তগত 
তইব ; এবং এই শাস্বীয় ভবিষ্যংবাণা সফল শভইবার সমন ও 
আরদয়াছে। শ্রতরাং সকদের5 এদেশ হইতে পলাদণ করা 
উচিহ। শানে লেখা ছিল, আজানুলগ্িতবাহু একজন তুরস্ক “দেশ 
অবকার করিব । বখতিয়ার খিলিজি আজামুলন্বিভবাহু কিন' 
দেগ্বার জঙ্ক লক্ষমণসেন একজন বিশ্বাসীচর পাঠাইলেন ; চরের! 
আছির' বলিল মহম্মদ বখতিয়ার যথার্থই আজানুলম্বিত বাহু, যখন: 
এই সংবাদ নোদিয়ায় প্রচারিত হইল তখন ব্রাহ্গণগণ এবং সাহাগণ 


৭8 গৌড় ও পাওুয়া 


আক্রমণ হয় নাই। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় পুজ বিশ্বরূপ 


কামরূপে চলিয়া গেল কিন্তু রাজ্য ছাড়িয়া! যাওয়া রায় লখমনিয়ার 
পচ্চন্দ “মাফিকশ হইলনা । তবেকি বঙ্গের শাসনকর্তী লক্ষাণসেন 
একাকী একটা বৎসর নদীয়ায় পড়িয়া থাকিলেন ? পর বৎসব 
মহম্মদ বখতিয়ার বিহার হইতে আসিয়া নোদিয়া আক্রমণ করিলেন। 
মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে ছিল । লক্ষমণসেন আহার 
করিতে বসিয়াছিলেন । তৎক্ষণাৎ পলায়ণ করিলেন । এই 
কইতেই আজাহার রাজত্বের শেষ ভহল। ইদানীং অনেকে 
একথা বলিয়া! থাকেন যে লক্ষমণমেনের কাপুরুষতায় বাঙলা 
তুরক্কের পদানত হইল। কিন্তু মিনহাঁজুদ্দিন যাহা লিখিয়! 
গয়াছেন তাহার প্রাত অক্ষর ও যদ সতা হয় তাহা হইলে 
লক্ষ্ণসেনকে “কাপুরুষ না বলিয়া, বীরাগ্রগণা বলিয়। পূজা 
করাই সঙ্গত। আ্ীরমাপ্রসাদ চন্দ প্রণাত গৌড়রাজমালা 
৭৬ পৃষ্ঠা । 

১। মিনহাজ গৌড়-বিজয়ের চত্বারিশৎ বষ পরে নিজামউদ্দিন 
এবং সমসামউদ্দিন নামক ভ্রাভৃদ্বয়ের নিকটে বখতিয়ারের বিজ্প- 
কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিনহাজ ৬৪১ হিজিরাবে (১২৪৩- 
৪৮ খৃষ্টাব্দে । লক্ষ্ণাবতী নগরে অর্থাৎ গৌড়ে সমসামউদ্দিনের 
সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। 

.১। বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথমভাগ ৩২৪ পৃষ্ঠা । শ্রারাখাল দাস 
বন্দোপাধ্যায় কত । 


লঙ্গুণ সেন ৫ 


সেন তখন গোৌড়ে ছিলেন। তিনি মুসলমানগণের 
সহিত যগাশক্তি যুদ্ী করিয়াও কোন ক্রমে নগর 
সংরক্ষণ করিতে পারিলেন না। বাঙ্গালা দেশ মুসলমান 
দিগের সম্পণ হস্তগত হইল । তখনও সেন বংশ্বীয় 
রাজগণের “গৌড়েন্দ্র” পদবা অক্ষু্ ছিল। এই 
লক্ষমণসোনের নাম ভইতেই গৌড়ের নাম লক্ষণাবতী 
হহয়াছিল। 

রাজা লক্ষণসেনের আমলের চারি খানি তাভ্রশাসন 
পাওয়া যায় । একখানি শ্রন্দর বনের নিকটে, 
একখানি দিনাজপুর জেল।র গঙ্গারাম পুর খানার 
অন্তর্গত ভপন দীঘির নিকট, একখানি নদীায়। জেলার 
অন্তত রাণাঘাট থানার সন্নিকটে আনুলিয়া হঠামে 
এবং অপরখানি পাবনা জেলার ভতাড়াস থানার 
অশ্থরগত মাধাইনগর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে । এই 
সকল তাঅশাসনে ভূমির পরিমাণ, জমির চত্ুঃসামা ও 
শহ্যাদির মূল্য লিখিত আছে । রাজা লক্ষণসেনের 
একখানি তাত্রশাসনের নকল ইহাতে লিপি বদ্ধ করা 
গেল। এই তাত্্শাসন খানি ১৮৭৪ খুষ্টান্দে দ্িনাজ 
পুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত; তপনর্দীঘির 
সন্নিকটে একটা পুক্ষরিণী খননকালে পাওয়া গিয়াছিল। 


গৌড় ও পাণুয়। 


লজ! লঙ্গ্ষসেল ছেলেল্ 
তাড্অ সাসান্ন। 


ও" নমোনারায়ণায় । 


বিছ্যুদ যত্র মণিছ্যুতিঃ যানিপতে বাঁনেন্দুরিন্থাবুধং 

বারি শণতিবঙ্গিনী সিত শিরমাল! বলাকাবণিঃ | 
ধানাভাঙ সমারণোপ নিহিতঃ শ্রেয়হস্কুরোদ ভূতয়ে। 
ভূয়াদ্‌ বঃস ভবাপ্তিতাপভিদুবঃ সন্তোঃ কপারদদাম্ুদঃ ॥১। 
আনন্দোদুম্থ নিধোচকোর নিকরেছুষ খচ্চিদাত্যপ্ডিকা । 
কহলারে হতামোহত। রতিপতা বেকোহ হমেবেতিধীঃ। 
যস্থামী অমুতাত্সণঃ সমুদয়ন্ত্যা € প্রকাশাজ্জগ 
হাব্রেধ্ণান পরম্পতা পরিণতং জোতিশুদাশ্াং মুছে ॥২। 
পেবাবনম্্ নৃূপ কোটি কিরীট রোচি 

রন্তুন্নস পদনখছ্যুতি বন্নরীভিঃ। 

তেজো বিষস্ুর মুষ দ্বিষতাম ভূষন 

ভূমীভূজঃ স্ফূট মথ্.েষধি নাথ বংশে ॥৩| 
আকৌমারবিকন্ম রৈদিশি দিশি প্রস্যন্দিভি দেখিশঃ 
প্রলেয়ৈর রিরাজ বক্ত, নলিন ম্নানীঃ সমুমীলয়ন । 
হেমস্তঃ স্কুটমেব সেনজনন ক্ষেত্রোঘ পুণাবলী 
শালিশ্লাম্য বিপাকপীবর গুণ স্তেষামভূদ্‌ বংশজঃ !৪॥ 


পল্সণ সেল 2, 


যদায়ৈবগ্ভাপা প্রচিত ভু্ঃতেজ নংচটযশোভিঃ 
শোভন্ত পারধি পরিনস্পাহব দিশঃ 
ততঃ কাঞ্চালালা চাতুর চউপস্তোবি হর 
প্ন্বতোব্বী ভক্টাহজনি বিজয়সেনঃ স ত্ভিহ" 1৫8 
এ্রতৃহঃ কলিসম্পদামনন সো বেদায় নকাপুসঃ 
সংগ্রামহ্িিত জঙ্গমাকুৃতির ভুদ্‌ বটল তই 
মশ্চেভোময়মেন শৌধা বিজ্ঞা 
দাক্রিবধ” তগক্ষণ। দক্ষিণাচয়া কব 
বশগাঃ স্বস্মিন পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥৬। 

ভুক্তান্ দিগঙ্গনাগণ গুণাঙোগ পানান্াদদশা 
মীসৈরশ সমপণেন ঘটিত স্তত্তৎ এ্রভাক সক ,টেই 
দোরুক্ক্ষ পিতারি সঙ্গররসো রাজন্যধশ্যা আযঃ 
উমল্লক্ষণসেন ভপতির তঃ সৌজন্য সামা ভুনি এএ॥ 
শশ্বদ বন্ধ ভয়াদ বিমুক্ত বিনয়াস্তন 
মাত্র নিচিকত ন্বশ্থা়ন্থু কথং ননাম 
বিপবন্তস্য প্রয়োগালুয়ম্‌। 
বৈরাত্র প্রতি বিম্বিতেহপি নিপতগ 
পত্রে হপি চঞ্চতৃণে হপ্য্ৈত্তেন 
যতস্ততেহপি সপারে!। দৈবঃপরং বীক্ষতে 1৮1 
সখলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্বন্ধা নুরাত 


2৪ গোড ও পায় 


হারাজা-ধিরাজ শ্রীবল্লালসেনপদান্ুধ্যাত পরমেশর-পরম 
বৈষ্ৰ পরম ভট্ঞারক-মহারাজাধিরাজ হীমললক্ষণসেন দেবঃ 
কুশলী । সমুপগতা-শেষরাজ-রাজন্যক রাজ্ঞা রাণক রাজপুত্র 
রাজমা তা-পুরোহিত-মহধন্মাধ্যক্গ-মহাসাদ্ধি বিএাহিক মহা! 
সেনাপতি মহা সমুদ্রাধিকিত-অন্তরঙ্গ বৃহছুপরিক-মহাক্ষ 
পাটলিক মহাপ্রতীহার মহাভৌরিক মহাপান্থুপতি মহাগণস্থ 
দোঃসাধিক চৌরন্ধরণিক নৌবলহস্থশ্খ গোমহিষাজাবিকা 
দিব্যা পৃতফগৌল্মিক দস্তপাশিক দণ্নায়ক বিষয় 
পত্যাদীনন্যাং-শ্চ সকল রাজ পদোপ-জীবি নোহধ্যক্ষ 
প্রচারোক্তান্‌ ইহাকীর্ডিতান্‌ চট ভট জাতীয়ান জন পদান্‌ 
ক্ষেত্র করাংশ্চ ত্ত্রাঙ্মণান্‌ ব্রহ্মনোভ্তরান যথাইমান য়ৃতি 
বোধয়তি সমাদিশতিচ মতমস্ত ভবতাঁং। যথা ভ্রীপৌপু বর্ন 
ভুক্ত্যন্তঃপাতি পুর্বেব বদ্ধ বিহারি দেবতা নিকর দেয়ক্ষণ 
ভম্যাটাবাস পুর্ববানণিঃ সামা দক্ষিণে নিচ উভার পুঙ্ধরণী সামা 
পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুন্তি সীমা উরে মোল্লাণখাডি সীমা 
ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্তত্রন্ত দেশ বাবহার মলিনদেব 
গোপমাগ্ভ সার ভূবহিঃ পঞ্চোন্মানা বিংশত্যুন্তরাঢা বাপ 
শতৈকাত্মকঃ সন্বতসরেণ কপর্দকপুরাণ সাদ্ধ শতৈকোতৎ 
পত্তিকো বিল্লহিষ্ী গ্রামীয় ভুভাগঃ সবাট কিটসঃ সঙ্লস্থলঃ 
সগর্তভোষরঃ সগুবাকনীরিকেলঃ সদশাপরাধঃ পরিহৃত-সর্বৰ 


লক্ষণ সেন ৭. 


পীড়োহচট্ট-ভট প্রবেশোহ কিন্কিৎ প্র গ্রাহাস্তুণ যুতি গোচর, 
সবান্তং ভৃতাশণ দেবশন্মণঃ প্রপৌত্রায় লার্কগ্েয় দেবশশ্মণত 
পৌল্রা় লক্ষীধর দেবশম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্ধাজ সগোত্রায় 
ভরদ্বাজ-অঙ্গিরস বার্্পতা-প্রবরায় শামবেদ কৌথুম 
শাখ।১রণানুষ্ঠ'য়িনে ভেমাশ্বরত-মহাদানাচাধ্য শ্রীঈম্ররাদেন 
সম্মণে পুন্যেহহনি বিধিবদুদকপুনবক* ভগবন্তং শ্রীনারারণ 
ভট্টারক-মুদ্দিশ্য মাতা পিত্রোরাত্সনশ্চ পুণা ঘশোভি বুদ্ধ 
দত্ত তেমাশ্বরগ মহাদানে দক্ষিণা নোতস্জা আঁচন্দ্রাক 
ক্ষিতি সমকাল” ভুমিচ্ছিদ্র ন্যায়ণ তাত্রশাসনী কৃতা 
শদভ্তোহস্মাভিত | তদ্ভবন্তিঃ সর্বেবরে-বানুমন্তব্যং । 
ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহুরণে নরক পাতক ভয়াৎ পালন 
ধন্ম গৌরবাত পালনায়ং। ভবন্তি চাত্র ধন্মানুশাসিন; 
শ্রোকাঃ। 


বন্ৃতির্ব স্মধাদণ্ডা রাজভিঃ সাগরাদিভিঃ | 

যস্য যন্য যদ। ভুমিস্তস্া তস্য তদাফল ং ॥ 

ভূমিং য প্রতি গুহনাতিযশ্চ ভূমিং প্রষচ্ছতি । 

উভৌ তৌ পুন্যকণ্মীনেউ নেউ নিয়তং স্বর্গ গামিনৌ ॥ 
সদত্তা" পরদণ্ডাং বা ষে! হরেত বন্তুহ্ধরাহ । 

সাধস্ঠায়াং কৃমিভূ্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ 


৮ গৌড় ও পাজয়া 


সি 


ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলং শ্রিয় মনুচিন্ত্য মুনুস্থ 
জীবিত | 
সকল মিদ মুদাহৃতৰ্, বুদ্ধা নতি পুরুষৈঃ পরকার্তয়ে। 
বিলোপ্যাঃ ॥ 

* শ্রীমল্লক্ষণসেন নারায়ণ দত্ত সান্ধি বিগ্রহিকং । 

ইহ ঈশ্বর শাসণে ছুতং ব্যধতু নরনাথঃ ॥ 

তাং ৭ ভাদ্র দিনে ৩।ভ্রী * 

রাজা লক্ষণসেনের কনিষ্ঠপুত্ব বিশ্বরূপ সেনের 
একখানি তাত্শার্সন বরিশাল জেলার কোনও পল্লিগ্রাে 
পাওয়া যায়। ইহার সমুদয় অংশ পাঠকরা অতীব কঠিন 
তকে ইহার প্রথম অংশে সেন বংশীয় রাজগণের বিষয় 
যাহা লিপিবদ্ধ করা আছে তাহার নকল উদ্ধৃত 
করা গেল £-- 

ইহা! খলুস্কন্দ গ্রাম পরিসর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধা 
বারাৎ সমস্ত সুপ্রস্ত-পেত অরিরাক্ত বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর 
প্রীমদ বিজয়সেন দেব-পদানুধ্যাতৎ সমস্ত স্প্রশত্ত্য পেত 
অরিরাজ-নিঃশক্ষর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ বল্লাল সেন দেব- 
পদানুধ্যাত সমস্ত স্তুপ্রশস্তযপেত অশ্পপতি-গজপতি-নরপতি 
রাজ্যত্রয়াধিপতি সেন কূল কমল-বিকাশ ভাক্কর-সোমবংশ- 
প্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বক্তপঞ্জব 


লক্ষণ লন ৮১ 


পরমেশ্বর পরমভট্ারক পরম সৌর মহারাজা-ধিরাজ অরিরাক্ত 
মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর আীমল্রক্ষণসেন দেব পদানুধ্যাত- 
অশ্পতি-গজপতি-রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুল কমলবিকাশ 
ভাক্কর সোম বংশ প্রদীপ-শ্রতিপন্ন কণ সত্যব্রত-গণ্ঙ্গয় 
শরণাগত বজপগ্রর-পরামেনশ্শর-পরমভট্ারক পরম সৌর 
মহারাজাধিরাজ অরিবাক্ত বুষভাক্ষশক্কর গৌডেশ্বর ভ্ীমদ 
বিশ্বরূপ সেন বিজযিন2। 

তগ্কালে লক্ষণসেনকে মুসলমানগণ প্বণা করিয়। 
“রার লখ্মণিয়া” বা “লভঅণিয়1” বলিত 1 *% 

গৌড়রাজ বিজয়ের পরে লক্ষণসেনের বংশধরগণ যে 
বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অনেক দিন পধান্ত অক্ষুল্প রাখিয়া- 
ছিলেন, ইতিহাসবেত্া মিনহাক্ত উস সিরাভ্ত স্বয়” 
সেকথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন | ৭" 


* আ্ীরজনীকাস্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাস হিন্দুরাক্ষত্ব 
হইতে উদ্ধৃত। 

+ বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমভাগ, ৩২৬ পৃষ্ঠা, শাাগাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । 


